
 

 

পবিত্র করুআনের আলোকে মহুামম্দ 

সাল্লাল্লাহ ু‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 

রিসালাত 

মো: আব্দলু কাদের 

প্রবন্ধটিতে পবিত্র কুরআনের 

আলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণের 

উদ্দেশ্য, তাাঁর রিসালাত-সংক্রান্ত 

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এবং রিসালাতের 

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরার 



 

 

প্রয়াস চালানো হয়েছে। মূল প্রবন্ধটি 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা 

পত্রিকায় প্রকাশিত। 

https://islamhouse.com/334266 

 পবিত্র কুরআনের আলোকে 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের রিসালাত  

o পবিত্র কুরআনের আলোকে 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

রিসালাত  

o ক. রিসালাতের পরিচয়  

https://islamhouse.com/334266


 

 

o খ. নবী-রাসূলগণের প্রেরণের 

উদ্দেশ্য  

o গ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 

রিসালাত সংক্রান্ত 

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য  

o ঘ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

রিসালাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ  

o 3। আল্লাহর দিকে 

আহ্বানকারী  

o উপসংহার  

 পবিত্র করুআনের আলোকে মহুামম্াদ 

সাল্লাল্লাহ ু‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

রিসালাত 



 

 

 [ Bengali – বাংলা –] بنغالي 

ড. মোোঃ আব্দুল কাদের 

   

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ 

যাকারিয়া 

 পবিত্র করুআনের আলোকে মহুামম্দ 

সাল্লাল্লাহ ু‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

রিসালাত 

মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে 

যুগে যুগে এ ধরাধামে অসংখ্য 

মহামানবের আগমন ঘটেছে। তারা মহান 

আল্লাহর বাণী লাভে ধন্য হয়ে মানুষকে 

সরল সঠিক পথে পরিচালিত করার 



 

 

প্রয়াস পেয়েছেন। এসব মহা মানব 

আল্লাহ তা‘আলার একান্ত বান্দারূপে 

রিসালাত লাভে ধন্য হয়েছেন।  

রিসালাত কোনো শিক্ষা, যোগ্যতা বা 

অর্জনযোগ্য বিষয়ের নাম নয়। 

দক্ষতা, মেধা বা প্রতিভা দিয়ে এটি 

লাভ করা যায় না। চর্চা, অধ্যবসায়, 

অনুশীলন ও সাধনা দ্বারা দুনিয়ার 

অনেক কিছু অর্জন সম্ভব হলেও 

নবুওয়াত ও রিসালাত অর্জন সম্ভব 

নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ 

তা‘আলার মনোনয়ন। মহান আল্লাহর 

পয়গাম মানব জাতির কাছে বহন করে 

আনা এবং তা প্রচার করার উদ্দেশ্যেই 



 

 

আল্লাহ নবী-রাসূল মনোনীত করেন। এ 

মর্মে কুরআনে এসেছে: 

فۡ ٱلناَ ن  ﴿ٱلَلّه  ٱن فَ مَِ  هٗ ه ِنرفسن 
ة ِفَ فٓ فۡ ٱلي نِي ٱن يِ ف  َف

 [٧٥]الحج: 

‘‘আল্লাহ ফিরিশতার ও মানবকুল থেকে 

রাসূল মনোনীত করে থাকেন।’’ [সূরা 

আল-হাজ, আয়াত: ৭৫] 

এ আয়াতে যে সত্যটি ফুটে উঠেছে তার 

পূর্ণ প্রকাশ ঘটে প্রিয়নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 

জীবনে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন, 

ىَة  وف هف
نۡ ٱلي قه عف ا َفن ن ٱف فَ ىَ  ٣﴿ يٞ َهوحف حي فَ إنني ههوف إنلََّ 

  [٤، ٣]النجم:   ٤



 

 

‘‘প্রত্যাদেশকৃত ওহী ভিন্ন তিনি মন 

থেকে কোনো কথা বলেন না।” [সূরা 

আন-নাজম, আয়াত: 3-4] 

তাাঁর রিসালাত ছিল পূর্ণাঙ্গ, অনন্য 

বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, সুপরিকল্পিত ও 

সুনিপুণ কর্মকৌশলে ভরপুর। তিনি 

বিশ্বের বুকে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ দা‘ঈ। 

বিজয়ী বীর, সফল রাষ্ট্রনায়ক, কৃতী 

পুরুষ, মহামনীষী, বিজ্ঞানী ও 

সংস্কারক হিসাবে সমাদৃত। জন্মের 

পূর্ব থেকেই তিনি অনন্য ও অসাধারণ 

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। আলোচ্য 

প্রবন্ধে তাাঁর রিসালাত লাভের উদ্দেশ্য 

ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে 

আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে 



 

 

প্রবন্ধটিকে আমরা নিম্নোক্ত ভাগে 

ভাগ করতে পারি।  

ক. রিসালাতের পরিচয় 

খ. নবী রাসূলগণের আগমনের উদ্দেশ্য 

গ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের রিসালাত সংক্রান্ত 

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য 

ঘ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের রিসালাতের 

বৈশিষ্ট্যসমূহ। 

 ক. রিসালাতের পরিচয় 



 

 

রিসালাত আরবী শব্দ, যার মূল ধাতু 

হলো (ٗ   ل) রা, সিন, লাম। সাধারণ 

অর্থে যা কিছু প্রেরণ করা হয় তাকেই 

আমরা রিসালাত বলে জানি। যেমন 

কোনো চিঠি প্রেরণ। এটি একবচন, 

বহুবচনে الر الَّت বা ائل ٗ ব্যবহৃত হয়। 

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 

রিসালাতের শাব্দিক অর্থ হলো: 

বার্তাবহন বা দৌত্যকার্য।[1] 

সম্বোধন বা খিতাব, কিতাব,[2] লিখিত 

ছহীফা,[3] লিখিত বিষয়বস্তু বা 

মাকতুব।[4] বক্তব্য যা কোনো 

ব্যক্তি অন্যের নিকট প্রাপ্ত হয়ে 

বহন করে নিয়ে আসে, চাই সেটা লিখিত 

হোক অথবা অলিখিত[৫] প্রভৃতি। 



 

 

ইংরেজীতে একে Message, letter, Note, 

dispatch, communication বলা হয়।[6]  

ইসলামী শরী‘আতের পরিভাষায় আল্লাহ 

রাব্বুল ‘আলামীন স্বীয় বান্দাদের 

হিদায়াত লাভের নিমিত্তে তাদের মধ্যে 

মনোনীত বান্দার মাধ্যমে যে বাণী 

পাঠিয়েছেন তাকেই রিসালাত বলে। আর 

যারা এর বাহক তারা হলেন রাসূল। মহান 

আল্লাহ্ একান্ত স্বীয় ইচ্ছায়ই তাদের 

মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে 

কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 

نٗ  يفا فخي فۡ ٱلۡي ِفيي يِ ف هٓ فۡ ٱلي نٓ ندفنفا لف مي عن إننهَه فَ ]ص:   ٤٧﴿

٤٧] 



 

 

‘‘অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত 

উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।’’[সূরা 

ছোয়াদ, আয়াত: 4৭] 

অতএব, আল্লাহ তা‘আলা যাাঁদেরকে 

মনোনীত করেন তাাঁদের মধ্যে দায়িত্ব 

পালনের যোগ্যতা ও গুণাবলী জন্মগত 

ও স্বভাবগতভাবেই সৃষ্টি করে দেন। 

মক্কার কাফিররা নবী মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 

রিসালাতের অস্বীকৃতি জানাতে চাইলে 

অত্যন্ত দীপ্ত কণ্ঠে মহান আল্লাহ 

ঘোষণা করেন: 

نٗ فالفتفهه   عفله  ثه َفجي يي ِفمه حف  [١٢٤]الَّنعام: ﴿ٱلَلّه أفعي



 

 

“আর আল্লাহ তাাঁর রিসালাতের ভার 

কার ওপর অর্পণ করবেন তা তিনিই 

ভালো জানেন।’’ [সূরা আল-আন‘আম, 

আয়াত: 124] 

সুতরাং এটি কোনো অর্জনীয় বিষয় 

নয়। বরং মহান আল্লাহ প্রদত্ত 

মানবজাতির প্রতি এক সীমাহীন 

নি‘আমত।  

সুতরাং মহান রাব্বুল ‘আলামীনের তরফ 

থেকে জগতবাসী বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন 

জীবের নিকট বার্তা পৌাঁছে দেয়ার 

মাধ্যমকে বলা হয় রিসালাত। এই 

দৌত্যকার্য সম্পন্ন করার কাজে দু-

শ্রেণির লোক নিয়োজিত রয়েছেন। 



 

 

তারা হলেন- ফিরিশতা ও মানুষ, 

যাদেরকে রাসূল বা দূত হিসেবে অভিহিত 

করা হয়। আদিকাল হতেই আল্লাহ 

তা‘আলা প্রত্যেক জাতির প্রতিই 

তাদের হিদায়াতের জন্য সতর্ককারী 

রাসূল পাঠিয়েছেন। এ মর্মে আল-

কুরআনে এসেছে: 

َرٞ   ا نفذن فَ فنيهف يۡ أهٱَسٍ إنلََّ خف إنن ٱ ن فَ  [٢٤]فاطر: ﴿

‘‘আর এমন কোনো জাতি নেই যাদের 

কাছে সতর্ককারী বা ভীতি প্রদর্শক 

প্রেরিত হয় নি।’’ [সূরা ফাতির , আয়াত: 

24]  

অন্যত্রে এসেছে: 

َٗ هولٞ   لنرهل ن أهٱَسٖ  فَ  [٤٧]َونس: ﴿



 

 

‘‘আর প্রত্যেক উম্মতের জন্যই 

রয়েছে রাসূল।’’ [সূরা ইউনুস, আয়াত: 

4৭] 

 খ. নবী-রাসলূগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য 

মহান আল্লাহ তা‘আলা এ পৃথিবীর 

লালনকর্তা, পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। 

তিনি সমুদয় বস্তুর মালিক ও 

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাাঁর এ 

সকল গুণাবলী ও মহাপরাক্রম ক্ষমতা 

নবুওয়াত ও রিসালাতের 

প্রয়োজনীয়তাকে তীব্র থেকে 

তীব্রতর করে দিয়েছে। কেননা, এ সকল 

বিষয়ে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত, 

অথচ আল্লাহ তা‘আলা অসীম। তাাঁর এ 



 

 

অসীম ও পরাক্রমশালী যাবতীয় 

গুণাবলীর পরিচয় সম্পর্কে নবী-

রাসূলগণ অবগত ছিলেন। তারা 

আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীলব্ধ জ্ঞানে 

সমৃদ্ধ হয়ে সমুদয় বিষয়ে মানুষকে 

হিদায়াত দিয়েছেন। মানুষকে আল্লাহর 

রুবুবিয়্যাত সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা 

ও সঠিক পথের দিশা দিয়ে পার্থিব ও 

পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও 

সৌভাগ্যলাভের পথ সম্পর্কে জ্ঞান 

দানের জন্য রাসূলগণের আগমন 

হয়েছে।[৭] আল্লাহ তা‘আলা নবী-রাসূল 

প্রেরণের পটভূমি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা 

করতে গিয়ে বলেন, 



 

 

دفةمِ ففبفعفثف ٱلَلّه ٱلنبَني ن  حن فََ فۡ  ۧ﴿كفانف ٱلناَ ه أهٱَسمِ  َ رن بفِّ ن فۡ ٱه
فۡ  رهمف بفيي يفحي ن لن ق  حف

بف بنٱلي تفَ رن مه ٱلي عفهه لف ٱف أفنزف فَ فۡ  َ نٗ نذن ٱه فَ
فۡ  َ ففف فنيهن إنلََّ ٱلذَن تفِ ا ٱخي ٱف فَ هواْ فنيهنِۚ  فِ تفِ ا ٱخي فٓ ٱلناَ ن فني

اةءف  ا جف دن ٱف ۡۢ بفعي تهوهه ٱن دفى أهَ ۖۡ ففهف مي نفهه ا بفيي يفۢ ته بفغي بفي ننفَ
مه ٱلي هه تي

ننهنۗۦ  ن بنإنذي ق  حف
فۡ ٱلي هواْ فنيهن ٱن فِ تفِ ا ٱخي فٓ نهواْ لن اٱف فۡ ءف َ ٱلَلّه ٱلذَن

يمٍ  تفقن سي طٖ ٱُّ رفَ اةءه إنلفىَ صن ۡ َفِّف ي ٱف دن ٱلَلّه َفهي   ٢١٣فَ

 [٢١٣]البقرة: 

‘‘সকল মানুষ একটি জাতি সত্ত্বার 

অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতোঃপর আল্লাহ 

তা‘আলা নবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদ 

দাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী হিসেবে। 

আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন 

সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে 

মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করতে 

পারেন। বস্তুতোঃ কিতাবের ব্যাপারে 

অন্য কেউ মতভেদ করে নি। কিন্তু 



 

 

পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর 

নিজেদের পারস্পরিক জেদ বশতোঃ তারাই 

করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। 

অতোঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে 

হিদায়াত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে 

ব্যাপার তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। 

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে 

পরিচালিত করেন।’’ [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াত: 213]  

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মর্মার্থ 

অনুধাবনে বোধগম্য হয় যে, কোনো 

এক কালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই 

মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত 

ছিল।[8] সবাই একই ধরণের বিশ্বাস ও 

আকীদা পোষণ করত। অতোঃপর তাদের 



 

 

মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার 

বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে, সত্য ও 

মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব 

হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তা‘আলা সত্য 

ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্য 

এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী 

ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং 

তাদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ 

করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও 

তাবলীগের ফলে মানুষ দু’ভাগে বিভক্ত 

হয়ে যায়। একদল আল্লাহর প্রেরিত 

রাসূল ও তাদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক 

পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়, আর 

একদল তা প্রত্যাখ্যান করে। 

প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী 



 

 

এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর 

শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য, 

অবিশ্বাসী এবং কাফির হিসেবে গণ্য। 

অতএব বলা যায় যে, আল্লাহ তা‘আলা 

যে অসংখ্য নবী-রাসূল ও আসমানী 

কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য 

ছিল ‘‘মিল্লাতে ওয়াহদা’’ ত্যাগ করে 

যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও 

ফিরকাতে বিভক্ত হয়েছে তাদেরকে 

পুনরায় পূর্ববর্তী ধর্মের আওতায় 

ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের 

ধারাটিও এভাবেই চলেছে। যখনই মানুষ 

সৎপথ থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই 

হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা‘আলা 

কোনো না কোনো নবী প্রেরণ 



 

 

করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, 

যেন তাাঁর অনুসরণ করা হয়। আবার 

যখন তারা পথ হারিয়েছে তখন অন্য 

একজন নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব 

অবতীর্ণ করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় 

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম-এর এ ধরাধামে আগমন 

ঘটেছে। 

 গ. মহুামম্াদ সাল্লাল্লাহ ু‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত সংকর্ানত্ 

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য 

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র 

মনোনীত ধর্ম। এর বাহক হলেন 



 

 

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম তিনি তাাঁর জীবনের সমুদয় 

সময় ও ক্ষণকে দীনের প্রচার ও 

প্রসারের নিমিত্তে অতিবাহিত 

করেছেন। দীন প্রচারের সুমহান 

দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাাঁকে প্রেরণ 

করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে 

এসেছে: 

ي ن  هٱ ن ي بفعفثف فني ٱلۡي مي  ۧ﴿ههوف ٱلذَن هن ِفيي ِهواْ عف مي َفتي هه ني فٗ هولَّمِ ٱ ن فۡ 
إنن كفانهواْ  فَ سف  فٓ ري حن

ٱلي فَ بف 
تفَ رن مه ٱلي هه هٓ َهعفِ ن فَ مي  يهن ك ن َهزف فَ تنهنۦ  اَفَ ءف

 ٖۡ بني لٖ ٱُّ
ِفَ نِي ضف له لف ۡ قفبي   [٢]الجٓعس:   ٢ٱن

রক্ষরদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ 

করেছেন, যিনি তাদেরকে তাাঁর 

আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে 

পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত 



 

 

শিক্ষা দেন। অথচ ইতোপূর্বে তারা 

সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।’’ 

[সূরা আল-জুম‘ুআ, আয়াত: 2] 

সুতরাং আয়াতসমূহের তিলাওয়াত, 

আত্মার পরিশুদ্ধি, কিতাবুল্লাহ তথা 

কুরআনের শিক্ষাদান বিধি-বিধানের 

ব্যাখ্যা, উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্রের 

উৎকর্ষ সাধনের গুরুদায়িত্ব তাাঁর ওপর 

অর্পিত হয়েছিল। তাাঁর আগমনের 

প্রাক্কালে আরবের লোকেরা ধ্বংসের 

দ্বার প্রান্তে পৌাঁছে গিয়েছিল। 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর মাধ্যমে 

তাদেরকে ধ্বংস থেকে মুক্তি দিয়েছেন। 

কেননা তাাঁর রীতি বা সুন্নাত হলো, 

কোনো যালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস 



 

 

করার পূর্বে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ 

করা, যিনি তাদেরকে সত্য ও সঠিক 

পথের দিকে আহ্বান করবেন। এ মর্মে 

সূরা আল-কাসাসে এসেছে: 

ا  هف عفثف فنية أهٱ ن تىََ َفبي ىَ حف قهرف
نِكف ٱلي هي بُّكف ٱه فٗ ا كفانف  ٱف فَ ﴿

ىَة إنلََّ فٗ هولَّمِ َف  قهرف
ي ٱلي نِرن هي ا كهناَ ٱه ٱف فَ تننفاِۚ  اَفَ مي ءف هن ِفيي ِهواْ عف تي

ونف  هٓ نِ
ا ظفَ ِههف أفهي  [٥٩]القِص:   ٥٩فَ

“ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার 

কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন। 

যিনি তাদের কাছে আয়াতসমূহ পাঠ 

করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই 

ধ্বংস করি যখন তার বাসিন্দারা যুলুম 

করে।’’ [সুরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৯]  



 

 

অতএব, আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান 

মানুষের মাঝে প্রচার করার মাধ্যমে 

ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে মুক্তির 

অমীয় সুধা পানের জন্য মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আভির্ভূত হয়েছিলেন। 

তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম) মানবজাতিকে আল্লাহর 

ভীতিপ্রদর্শন ও জান্নাতের সুসংবাদ 

দিতেন, যাতে মানুষেরা অকল্যাণকর ও 

যাবতীয় অবৈধ পন্থা অবলম্বন থেকে 

দূরে থাকে।[৯] মূলতোঃ এ সুসংবাদ ও 

ভীতিপ্রদর্শক রূপেই আল্লাহ তা’আলা 

যুগে যুগে নবী-রাসূলদের এ পৃথিবীতে 

পাঠিয়েছেন, যেন মানব জাতি কিয়ামতের 



 

 

দিন এ আপত্তি করতে না পারে যে, হে 

আল্লাহ! কিসে তোমার সন্তুষ্টি এবং 

কিসে অসন্তুষ্টি তা আমরা অবগত 

ছিলাম না। যদি আমরা জানতাম তা হলে 

সে অনুসারে জীবন পরিচালনা করতাম। 

এ ধরণের কোনো দলীল বা প্রমাণ 

যেন মানুষ উপস্থাপন করতে না পারে 

সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ নবী-

রাসূলগণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এ 

মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 

ََ َفرهونف لنِناَ ن عفِفى  ِف فۡ لن َ نٗ نذن ٱه فَ فۡ  َ رن بفِّ ن مَِ ٱُّ ُّٗ ه ﴿

فَ  دف ٱلرُّ هلنِۚ   بفعي
جَسهۢ ا ٱلَلّن حه مِٓ ي رن َزًا حف كفانف ٱلَلّه عفزن

  [١٦٥]النساء:   ١٦٥

‘‘আমি সুসংবাদ দাতা ও সাবধানকারী 

রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল 



 

 

আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে 

মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। 

আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।’’ 

[সূরা আন-নিসা, আয়াত, 16৫] 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের জন্য 

ভীতিপ্রদর্শক-রূপে প্রেরিত হয়েছেন, 

যেন আহলে কিতাবরা (ইয়াহূদী ও 

খ্রিষ্টান) অভিযোগ উত্থাপন করতে 

না পারে যে, আমাদের কাছে কোনো 

সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আসে 

নি।[10] এ মর্মে সূরা ত্বা-হায় এসেছে, 

মহান আল্লাহ বলেন,  



 

 

ة  لَّف بنَفا لفوي فٗ نِهنۦ لفقفالهواْ  ۡ قفبي ههم بنعفذفابٖ ٱ ن نفَ ِفري ة أفهي لفوي أفناَ فَ ﴿

لَ  لن أفن نذَن ۡ قفبي تنكف ٱن اَفَ فٗ هولَّمِ ففنفتبَنعف ءف نفا  تف إنلفيي
يِ يٗ ف أف

ىَ  زف نفخي  [١٣٤]طه:   ١٣٤فَ

‘‘যদি আমরা এদেরকে ইতোপূর্বে 

কোনো শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, 

তবে এরা বলত: হে আমাদের রব! 

আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল 

প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো 

আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার 

পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে 

চলতাম।’’ [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: 134] 

তাাঁর আগমনের পূর্বে দীর্ঘ সময় 

পর্যন্ত কোনো ভীতি প্রদর্শক 

আগমন করেনি। ফলে মানুষের সত্য ও 

মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার অনুভূতি 



 

 

পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়। এ জন্যে 

মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন 

সর্বশেষ ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদ 

দাতা রূপে। আর এটি ছিল বান্দার প্রতি 

মা‘বুদের রহমত বা করুণা স্বরূপ।[11]  

নবুয়ত লাভের প্রারম্ভে তিনি এ মর্মে 

আদিষ্ট হয়েছেন এবং সর্বপ্রথম নিজ 

পরিবার ও নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে 

আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন 

করেন। তাাঁর উপর নাযিলকৃত আসমানী 

কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেও 

বিষয়টি এমনভাবে ধ্বনিত হয়েছে, যা 

প্রমাণ করছে যে, কুরআন নাযিলের 

উদ্দেশ্যও তাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 



 

 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই এ 

কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে,  

كهم بنهن   فٗ هنذن انه لۡن ءف قهري
ذفا ٱلي يف إنلفيَ هفَ حن

أهَ فَ ]الَّنعام: ﴿

١٩]  

‘‘আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ 

হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এবং 

যাদের কাছে এ কুরআন পৌাঁছেছে 

সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি।’’ [সূরা 

আল-আন‘আম, আয়াত: 1৯] 

এ পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ দু’টি। 

একটি হলো সরল সঠিক পথ বা 

সিরাতুল মুস্তাকীম। অপরটি 

গোমরাহীর পথ। এ দু’পথের যে 

কোনো পথে মানুষ পরিচালিত হতে 



 

 

পারে। এজন্যে পরকালেও জান্নাত এবং 

জাহান্নাম এ দু’ধরণের ব্যবস্থা 

রয়েছে। পবিত্র কুরআন গোটা জাতিকে 

মুমিন এবং কাফির দু’শ্রেণিতে বিভক্ত 

করেছে। মুমিনগণ কিসের ভিত্তিতে 

জীবন চালাবেন এবং কোনোটি তাদের 

জীবন নির্বাহের পথ, সে বিষয়ে দিক 

নির্দেশনা দিয়েছেন মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 

তাই তাাঁর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য 

ছিল মানুষকে ‘‘সিরাতুল মুস্তাকীম’’-

এর পথ দেখানো। পবিত্র কুরআনে 

আল্লাহ বলেন,  

فۡ  ي نِ ري ف هٓ فۡ ٱلي نٓ تفقنيمٖ  ٣﴿إننكَف لف سي طٖ ٱُّ رفَ   ٤عفِفىَ صن

  [٤، ٣]َس: 



 

 

‘‘নিশ্চয় আপনি প্ররিত রাসূলগণের 

একজন। সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।’’ [সূরা 

ইয়াসিন, আয়াত: 3-4] 

 ঘ. মহুামম্াদ সাল্লাল্লাহ ু‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের রিসালাতের 

বৈশিষট্য্সমহূ 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত ছিল অনন্য 

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি সার্বজনীন, 

পূর্ণাঙ্গ ও সর্বকালের সব মানুষের 

জন্য যুগোপযোগীয় আলোকবর্তিকা 

নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নিম্নে 

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আলোকে 



 

 

তাাঁর রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ 

বৈশিষ্ট্যসমূহ বিধৃত হলো: 

1। সার্বজনীন 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম কোনো বিশেষ সময় ও 

কোনো বিশেষ অঞ্চলের জন্য 

প্রেরিত হন নি। তিনি সমগ্র জাহানের 

মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে আবির্ভূত 

হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূল 

কোনো বিশেষ অঞ্চল বা বিশেষ 

গোত্রের প্রতি হিদায়াতের 

আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত 

হয়েছেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন 



 

 

বিশ্ববাসীর জন্য ও অনাগত সীমাহীন 

সময়ের জন্য সর্বশেষ রাসূল। সুতরাং 

তাাঁর রিসালাতও ছিল সার্বজনীন ও 

ব্যাপক। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে বলা 

হয়েছে: 

يعاً   نٓ رهمي جف فٗ هوله ٱلَلّن إنلفيي ا ٱلناَ ه إنن ني  ُّهف فَ أ
ة ﴿قهلي َفَ

 [١٥٨]الَّعراف: 

‘‘বলুন হে মানবজাতি! আমি তোমাদের 

সবার প্রতিই আল্লাহর রাসূল হিসেবে 

প্রেরিত হয়েছি।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 

আয়াত: 1৭৫] 

আলোচ্য আয়াতটি মক্কী যুগে 

অবতীর্ণ আয়াতসমূহের অন্যতম। 

অতএব বলা যায় যে, মহানবী 



 

 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 

দাওয়াতী কার্যক্রমের সূচনাই 

বিশ্বজনীন প্রকৃতি নিয়ে শুরু 

হয়েছে।[12] তাাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য 

বিধৃত করতে গিয়ে অন্যত্র মহান 

আল্লাহ বলেন, 

فۡ  ي نٓ ِف عفَ يِ سمِ ل ن فٓ حي فٗ كف إنلََّ  نفَ
يِ يٗ ف اة أف ٱف فَ ]الَّنبياء:   ١٠٧﴿

١٠٧] 

‘‘আমি আপনাকে সমগ্র জগতের প্রতি 

কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।’’ 

[সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: 10৭] 

এছাড়াও বিদায় হজের ভাষণে তিনি 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে হে মানবজাতি বলে 

সম্বোধন করেছেন। তিনি অনেক বাদশা 



 

 

ও সম্রাটের নিকট দাওয়াত দিয়ে চিঠি 

পাঠিয়েছেন। স্বীয় সাহাবীগণ সারা 

বিশ্বময় দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। 

সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে তাাঁর 

রিসালাত ছিল পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত। 

তাইতো মহান আল্লাহ বলেন, 

تني  فٓ رهمي ننعي ِفيي ته عف يٓ فٓ أفتي فَ َنفرهمي  ته لفرهمي دن
يِ فٓ مف أفكي يفوي

﴿ٱلي

ا   َنمِ مف دن
ِفَ ن ي يته لفرهمه ٱلۡي ضن فٗ  [٣دة:  ]الٓائفَ

‘‘আমি তোমাদের জন্য তোমাদের 

দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের 

প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ পূর্ণ করলাম, 

আর তোমাদের জন্য একমাত্র দীন 

হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।’’ 

[সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: 3] 



 

 

2। সত্যের সাক্ষ্যদাতা 

সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করা মানুষের 

ফিতরাত বা স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। 

ইসলাম মানুষকে সত্যের পথে আমরণ 

থাকার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি 

সত্যের সাক্ষ্যরূপে নমুনা পেশ করার 

জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আমাদের 

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের বাস্তব 

নমুনার মূর্ত প্রতীকরূপে সাক্ষ্যদাতা 

হিসেবে সমাজে সমাদৃত ছিলেন। এ মর্মে 

আল্লাহ বলেন, 

يٗ  اة أف فٓ رهمي كف ِفيي داً عف هن فٗ هولَّمِ شفَ رهمي  نفاة إنلفيي
يِ يٗ ف ة أف نفاة ﴿إنناَ يِ  ف

فٗ هولَّمِ  نف  عفوي  [١٥]الٓزٱل:   ١٥إنلفىَ فنري



 

 

‘‘আমি তোমাদের প্রতি রাসূল 

পাঠিয়েছি সত্যের সাক্ষ্যরূপে, যেমন 

সাক্ষ্যরূপে রাসূল পাঠিয়েছিলাম 

ফির‘আউনের প্রতি।’’ [সূরা আল-

মুজ্জাম্মিল, আয়াত: 1৫] 

এই শাহাদাত মূলতোঃ দাওয়াতেরই একটা 

বাস্তব রূপ। জীবন্ত নমুনা পেশ করার 

মাধ্যমে যুগে যুগে নবী রাসূলগণ তাদের 

দাওয়াতকে মানুষের সামনে বোধগম্য 

ও অনুসরণ-যোগ্য বানাবার চেষ্টা 

করেছেন। তারা সবাই দুই উপায়ে এ 

সাক্ষ্য প্রদান করেন।  



 

 

এক. তারা আল্লাহর দীনের পক্ষে 

বক্তব্য রেখেছেন, এটা মৌখিক 

সাক্ষ্য।  

দুই. তারা যা বলেছেনে তা বাস্তবায়ন 

করে দেখিয়েছেন। এটা বাস্তব সাক্ষ্য। 

মক্কী জীবনের চরম প্রতিকুল 

পরিবেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম যে অল্প সংখ্যক সাথী 

পেয়েছিলেন তারা আল্লাহর নবীর 

দাওয়াত কবুল করে নিজেরাও 

দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন 

এবং এ দাওয়াতের কাজে নিজেদের 

বাস্তব সাক্ষ্যরূপে গড়ে তোলেন। এরই 

ফলশ্রুতিতে শাহাদাত আলান্নাস 



 

 

উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দায়িত্বও 

বটে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ 

বলেন,  

دفاةءف عفِفى  تفرهونهواْ شههف ا ل ن فَ ف مِ رهمي أهٱَسمِ  نفَ
يِ عف لنكف جف

ذفَ كف فَ ﴿

ا   يدمِ رهمي شفهن ِفيي َفرهونف ٱلرَ هوله عف فَ ]البقرة: ٱلناَ ن 

١٤٣] 

“এভাবে আমরা তোমাদের একটি 

উত্তম জাতিরূপে গড়ে তুলেছি, যাতে 

করে তোমরা গোটা মানব জাতির জন্য 

সত্যের সাক্ষ্যদাতা হতে পার এবং 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম যেন তোমাদের সাক্ষ্য বা 

নমুনা হন।’’ [সূরা আল-বাকারাহ, 

আয়াত: 143] 



 

 

 3। আলল্াহর দিকে আহ্বানকারী 

তিনি স্বয়ং ছিলেন দা‘ঈ ইলাল্লাহ। তাাঁর 

আন্দোলন, সংগঠন, সংগ্রাম সবকিছুর 

সারকথা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা, 

মানুষকে ঘোর তামাশাচ্ছন্ন কুফরী ও 

শির্কের অন্ধকার থেকে বের করে 

আলোর দিকে আহ্বান জানাতেন তিনি। 

সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনি ইসলামের 

সুশীতল ছায়ার দিকে আহ্বান জানাতেন। 

শুধু তাই নয়, সুদীর্ঘ তের বছর 

একনিষ্ঠভাবে মক্কী জীবনে দাওয়াতী 

কার্যক্রম পরিচালনার পর তিনি 

মদীনায় হিযরত করেন। সেখানে 

দাওয়াতী মিশনের তিনি প্রাতিষ্ঠানিক 

রূপ দেন। সংগঠিত করলেন 



 

 

মানবজাতিকে, দূত পাঠালেন 

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। মহান 

রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদের 

সুমহান বাণী ছড়িয়ে দিল তাাঁর অসংখ্য 

শিষ্য পৃথিবীর দিক দিগন্তে। চারিদিক 

ছড়িয়ে পড়ল ইসলামের সুমহান আহ্বান, 

দাওয়াতের অমীয় সুধা পান করে দলে 

দলে লোকজন ইসলামের সুমহান 

ছায়াতলে আশ্রয় নিল। জড় হল 

একত্ববাদের পতাকাতলে। একাকার 

হয়ে গেল সব ব্যবধান, ঘুাঁচে গেল সব 

অন্ধকার ও জুলমাত। করতলগত হল 

সমগ্র বিশ্ব। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে 

এসেছে: 



 

 

حه  ِفتي ٱلي فَ ره ٱلَلّن  يِ اةءف نف ِهونف  ١﴿إنذفا جف خه تف ٱلناَ ف َفدي يَ أف فٗ فَ
ا  اجمِ وف نۡ ٱلَلّن أففي َ  [٢، ١]النِر:   ٢فني دن

‘‘যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও 

বিজয় তখন আপনি মানুষকে দলে দলে 

আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে 

দেখবেন।’’ [সূরা আন-নাসর, আয়াত: 1-

2] 

ইসলামী দাওয়াহ কার্যক্রমের মাঝেই 

যে ইসলামের প্রাণশক্তি। সারাজীবন 

তিনি স্বীয় কর্মকাণ্ড দ্বারা তা 

প্রমাণ করে গেছেন। জীবন সায়া‎‎হ্ন 

বিদায় হজের ভাষণেও তিনি স্বীয় 

অনুসারিদেরকে এ কর্মকাণ্ড 



 

 

পরিচালনার জন্য দ্ব্যর্থহীনভাবে 

নির্দেশ দিয়ে গেছেন: 

 «بِغوا عني َلو آَس»

“একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ 

থেকে (অন্যের নিকট) পৌাঁছে 

দাও।’’[13] সূরা ইউসুফে তো এটাকেই 

একমাত্র কাজ বা প্রধানতম কাজ 

হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে: 

اْ إنلفى ٱلَلّن   عهوة نِية أفدي بني هنۦ  ف ذن
 [١٠٨]َو ف: ﴿قهلي هفَ

বলা এটাই আমার পথ যে, আমি 

আল্লাহর দিকে আহবান জানাই। [সূরা 

ইউসুফ, আয়াত: 108] মূলতোঃ এটি ছিল 

রাব্বুল আলামীনের ঘোষণারই 

প্রতিফলন। তিনি বলেন, 



 

 

ظفسن  عن وي فٓ ٱلي فَ سن  فٓ ري حن
ب نكف بنٱلي فٗ بنيلن  عه إنلفىَ  ف نفسن   ﴿ٱدي سف حف ٱلي

 [١٢٥]النحل: 

‘‘আল্লাহর পথে মানুষকে হিকমত ও 

উত্তম উপদেশ সহকারে দাওয়াত 

দাও।’’ [সূরা আন-নাহল, আয়াত: 12৫] 

رٞ  ذفك ن اة أفنتف ٱه فٓ ري إننَ رٍ  ٢١﴿ففذفك ن يي ن فِ هٓ م بن هن ِفيي تف عف لسَي

  [٢٢، ٢١]الغاشيس:   ٢٢

‘‘হে রাসূল! আপনি তাদেরকে উপদেশ 

দিন, আপনি কেবল উপদেশদাতা, 

আপনাকে দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয় 

নি যে আপনি তাদের বাধ্য করবেন।’’ 

[সূরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত: 21-22] 

অন্যত্র এসেছে: 



 

 

غه   فَ بفِ كف ٱلي ِفيي ا عف فٓ  [٨٢]النحل: ﴿ففإننَ

‘‘অতোঃপর নিশ্চয় আপনার দায়িত্ব শুধু 

পৌাঁছানো।” [সূরা আর-রাদ, আয়াত: 

40]  

4। সুসংবাদ-দাতা 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের রিসালাত লাভের 

অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতির 

কল্যাণ ও শান্তি বিধানের নিমিত্তে 

জান্নাতের সুসংবাদ দান। আল্লাহর 

দীন কবুল করে মানুষ দুনিয়ায় ও 

আখিলাতে কী কী কল্যাণ পাবে এ 

ব্যাপারে মানুষকে অভিহিত করা তার 

দায়িত্ব। এ দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত 



 

 

দরদ ভরা মন নিয়ে আবেগপূর্ণ ভাষায় 

উপস্থাপন করতেন। ফলে মানুষ তার 

আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীন গ্রহণে উৎসাহ 

উদ্দীপনা ও স্বতোঃস্ফূর্ত প্রেরণা 

অনুভব করে। এ লক্ষ্যেই পবিত্র 

কুরআন তাাঁকে ‘বাসীর’ বলে সম্বোধন 

করেছে। স্বয়ং তিনি নিজে এর গুরুত্ব 

উপলব্ধি করত: উম্মতে মুহাদীকে 

দাওয়াতের ক্ষেত্রে তা গ্রহণের 

উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন: 

 َسرَا َلَّ تعسرَا بِّرَا َلَّ تنِرَا

‘‘তোমাদেরকে সহজ পন্থা কার্যকর 

করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা 



 

 

আরোপের জন্য নয়। তোমরা সুসংবাদ 

দাও, ভীতিপ্রদর্শন করো না।’’[14] 

৫। ভয়ভীতি প্রদর্শন 

আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে نذَر 

(ভীতিপ্রদর্শক) রূপে প্রেরণ করেছেন। 

তিনি স্বজাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত 

শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতেন। 

ভয়ভীতি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত 

হতে সাহায্য করে। যখন মানুষ ভয়হীন 

হয়ে এ পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করে 

তখন তার দ্বারা যে কোনো ধরণের 

অন্যায় হতে বিরত থাকতে পারে এবং 

সকল সঠিক পথের দিশা পায়। সেজন্যে 



 

 

আল্লাহ তা‘আলা যুগে যুগে নবী-

রাসূলদের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিকে 

জাগ্রত করেছেন। মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

নিজেকে স্বয়ং একজন প্রকাশ্য 

ভীতিপ্রদর্শকরূপে স্বজাতির কাছে পেশ 

করেছেন। এ মর্মে তিনি ওহী লাভের 

প্রাক্কালে আল্লাহর পক্ষ হতে 

আদিষ্ট হয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন,  قهمي

يٗ  فنذن [٢]الٓدثر:   ٢ففأ  ‘‘হে নবী! আপনি 

উঠুন এবং সতর্ক করুন।’’ [সূরা আল-

মুদ্দাসসির, আয়াত: 2] ফলে রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

স্বীয় জাতিকে জাহান্নামের কঠিন 

আযাব সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন 



 

 

করে দিয়েছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে এ 

মর্মে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু 

থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

ওপর  ْٗ أفنْذن فَ تفكف   يرف فۡ  عفِّن بني  আয়াতখানি الْۡفقْرف

নাযিল হয়, তখন তিনি কুরাইশদের সকল 

গোত্রকে একত্রিত করে প্রত্যেক 

গোত্রের নাম ধরে বলতে লাগলেন, হে 

বনী কা‘ব ইবন লুয়াই! তোমরা 

তোমাদের নিজেদের জাহান্নামের আগুন 

থেকে রক্ষা কর। এভাবে তিনি মুররাহ 

ইবন কা‘ব, আবদে শামস, আবদে 

মানাফ, হাশেম, বনী আব্দুল 

মোত্তালিবের বংশধরকে সমভাবে 

আহবান জানান। এমনকি স্বীয় কন্যা 



 

 

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকেও একই 

সম্বোধন করেন এবং পরকালে নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাাঁর 

রক্তের সম্পর্কের হওয়া সত্ত্বেও 

কোনো কাজে আসবে না মর্মে তাাঁকে 

সাবধান করে দিয়েছিলেন।[1৫] ফলে 

একথা সহজেই অনুমেয় যে, ভয়-ভীতি 

প্রদর্শন দাওয়াতের অন্যতম একটি 

মাধ্যম। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর 

অবতীর্ণ এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ঐ 

সকল ভয়-ভীতি সম্পন্ন লোকদের 

জন্যই উপদেশস্বরূপ। এ মর্মে আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন, 



 

 

قفىَة  ١﴿طه  تفِّي انف لن ءف قهري
كف ٱلي ِفيي نفا عف لي اة أفنزف ةمِ  ٢ٱف رف كن إنلََّ تفذي

ِّفىَ  ۡ َفخي فٓ  [٣، ١]طه:   ٣ل ن

‘‘ত্বা-হা! আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য 

আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ 

করি নি, কিন্তু এটা তাদেরই উপদেশের 

জন্য যারা ভয় করে।’’ [সূরা ত্বা-হা, 

আয়াত: 1-3] 

তাছাড়াও এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে 

মানব জাতির জন্য অসংখ্য সতর্কবাণী 

উচ্চারিত হয়েছে, যেন মানবজাতি 

উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের 

অনুভূতি জাগ্রত রাখে।[16] 

6। আলোকবর্তিকা 



 

 

মানুষের জন্য দু’টি জীবন রয়েছে, একটি 

ইহ-লৌকিক আর একটি পারলৌকিক। 

উভয় জীবনের কল্যাণ শান্তি ও মুক্তি 

নিশ্চিত করার জন্য মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

ধরাধামে আগমন করেছেন। বর্বর, 

অসভ্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন 

জাহিলিয়াতের ঘোর অমানিশায় তাাঁর 

রিসালাত ছিল আলোকবর্তিকা 

স্বরূপ।সে সমাজে মানুষেরা ভালো-

মন্দের মাঝে পার্থক্য করার মতো 

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, রীতিমত 

অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত 

ছিল, সে সমাজে আলোর মশাল 

জ্বালিয়েছিলেন তিনি। তাাঁর আগমনে 



 

 

মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত হয়। সমাজে 

অন্যায় অশান্তি দূরীভূত হয়ে শান্তি ও 

কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্পরিক 

যুদ্ধ বিগ্রহ, কলহ ও সন্ত্রাসের 

মোকাবিলায় সন্ধি স্থাপিত হয়। 

তাইতো মহান আল্লাহ তাাঁর 

রিসালাতকে (ٱنيرا  راجا) উজ্জ্বল 

প্রদীপ রূপে আখ্যা দিয়েছেন। কুরআনে 

এসেছে: 

ا  َرمِ نفذن فَ ا  رمِ بفِّ ن ٱه فَ ا  دمِ هن كف شفَ نفَ
يِ يٗ ف ة أف ا ٱلنبَنيُّ إنناَ ُّهف فَ أ

ة  ٤٥﴿َفَ

ياً إنلفى ٱلَلّن بنإن  دفاعن ا فَ ننيرمِ ا ٱُّ اجمِ رف فَ ن ننهنۦ    ٤٦ذي

 [٤٦، ٤٥]الَّحزاب: 

‘‘হে নবী! আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি 

সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ দাতা, ভীতি 



 

 

প্রদর্শক ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।’’ 

[সূরা আল-আহযাব, আয়াত: 4৫-46] 

৭। আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধিকরণ 

দেহও হৃদয় উভয়ের সমন্বয়ে একজন 

মানব। তাই মানুষের দেহের যেমনি 

চাহিদা রয়েছে, তেমনি হৃদয় ও 

আত্মারও চাহিদা রয়েছে। 

জন্মগতভাবেই মহান আল্লাহ মানুষের 

প্রকৃতিতে ভাল ও মন্দ উভয় কাজ 

করার ইচ্ছা ও প্রবণতা দিয়েছেন। এ 

মর্মে কুরআনে এসেছে: 

ا  ا  فوَىَهف ٱف فَ سٖ  يِ نف فَ ا  ٧﴿ ىَهف وف تفقي فَ هفا  فٗ و ا فهجه هف فٓ هف
فلي   ٨ففأ

 [٨، ٧]الِّٓس: 



 

 

‘‘এবং শপথ মানুষের এবং তার যিনি 

তাকে সুঠাম করেছেন অতোঃপর তার 

মধ্যে পাপ ও পুণ্য উভয়ের প্রবণতা 

নিহিত করে দিয়েছেন।’’ [সূরা আশ-

শামস, আঢাত: ৭-8] 

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাপ ও পুণ্যের 

এই সংঘর্ষ আদম ‘আলাইহিস সালামের 

সময় হতে চলে আসছে। এবং কিয়ামত 

অবধি চালু থাকবে।  

এই সংঘর্ষে আধ্যাত্মিক শক্তি 

মানুষকে এমন কাজে উৎসাহিত করে যা 

পাপের উপর বিজয়ী হতে থাকে। আর 

এভাবে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভে 

ধন্য হয়। এটি একমাত্র তাযকিয়া তথা 



 

 

আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমেই 

সম্ভব। এ তাযকিয়ার দিকে আহবান 

জানিয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা 

করেছেন: 

ِفحف  ا  ﴿قفدي أففي كَىَهف ۡ زف ا  ٩ٱف ۡ دفَ ىَهف ابف ٱف قفدي خف  ١٠فَ

اة  ىَهف وف وده بن فغي هٓ  [١١، ٩]الِّٓس:   ١١كفذبَفتي ثف

‘‘নিশ্চয় যে সফলকাম হল যে আত্মার 

পরিশুদ্ধি অর্জন করল, আর যে ব্যর্থ 

হলো সে নিজেকে কলুষিত করল।’’ [সূরা 

আশ-শামস, আয়াত: ৯-11] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের অন্যতম প্রধান 

দায়িত্ব ছিল মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি 

করণ। তিনি স্বয়ং প্রশিক্ষণ দানের 



 

 

মাধ্যমে বিভিন্ন উপায় উপকরণ 

অবলম্বন পূর্বক তাদেরকে পরিশুদ্ধ 

করেছিলেন। মূলতোঃ এটা রিসালাতের 

অন্যতম গুরু দায়িত্ব। যুগে যুগে সকল 

নবী-রাসূলকে এ দায়িত্ব দিয়ে মহান 

আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। তিনি 

বলেছেন: 

تننفا  اَفَ رهمي ءف ِفيي ِهواْ عف نرهمي َفتي فٗ هولَّمِ ٱ ن نفا فنيرهمي 
يِ يٗ ف اة أف فٓ ﴿كف

يرهمي   ك ن َهزف  [١٥١]البقرة: فَ

‘‘যেমন আমরা তোমাদের থেকেই 

তোমাদের মাঝে একজন রাসূল 

পাঠিয়েছি। সে তোমাদের কে আমার 

আয়াত পড়ে শুনাবে, তোমাদের জীবনকে 

পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তুলবেন।’’ 



 

 

[সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 1৫1] 

অতএব, মানবিক জীবনে আধ্যাত্মিক 

দিকটি মৌলিক ও অন্যতম প্রধান 

দিক। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

الَّ ان فى الجسد لٓضِس اذا صِحت صِح الجسد »

 «كِه َاذافسد الجسد كِه الَّ َهى القِب

‘‘নিশ্চয় মানুষের শরীরে একটি টুকরা 

আছে, এটা যদি ভাল হয় তবে সারা শরীর 

ভালো। আর এটা যদি নষ্ট হয়ে 

যায়,তবে সারা শরীর নষ্ট হয়ে যায়। 

আর এটা হলো কালব বা হৃদয়।’’[1৭] 

8। মানব জাতির আদর্শ শিক্ষক 



 

 

মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম রিসালাতের যে গুরু দায়িত্ব 

নিয়ে এ বসুন্ধরায় আগমন করেছেন, 

তার সমূদয় শিক্ষার শিক্ষক স্বয়ং 

তিনি নিজেই। যে শিক্ষার মাধ্যমে রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

পৃথিবীর সেবা মানব দল তৈরি করেছেন 

রাসূল নিজেই ছিলেন তার শিক্ষক। 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁকে মানব জাতির 

শিক্ষক হিসাবেই প্রেরণ করেছেন। এ 

মর্মে তিনি বলেছেন, ٱعِٓا بعثت আমি 

শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি। 

এ শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েই 

তৎকালীন আরবের অসভ্য ও বর্বর 

জাতি শিক্ষা ও সাহিত্যে চরম উন্নতির 



 

 

শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম 

হয়েছিল। আর এই শিক্ষানীতি মানুষকে 

যেভাবে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা 

দিয়েছে, তা হলো মানুষ এক লা শরীক 

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। রাসূলের 

মাধ্যমে প্রদত্ত বিধানের (দীন ও 

শরী‘আত) ভিত্তিতে তার দাসত্ব 

করবে। সে শুধু নিজের একার মুক্তির 

জন্যই কাজ করবে না, বরং আল্লাহ 

প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে গোটা 

বিশ্ব মানবতার পার্থিব ও 

পারলৌকিক কল্যাণ, মুক্তি ও 

উন্নয়নের জন্য নিোঃস্বার্থভাবে কাজ 

করবে। তাাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির ধারা 

বিধৃত করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 



 

 

ي ن  هٱ ن ي بفعفثف فني ٱلۡي مي  ۧ﴿ههوف ٱلذَن هن ِفيي ِهواْ عف مي َفتي هه ني فٗ هولَّمِ ٱ ن فۡ 
َهعفِ ن  فَ مي  يهن ك ن َهزف فَ تنهنۦ  اَفَ إنن كفانهواْ ءف فَ سف  فٓ ري حن

ٱلي فَ بف 
تفَ رن مه ٱلي هه هٓ
 ٖۡ بني لٖ ٱُّ

ِفَ نِي ضف له لف ۡ قفبي  [٢]الجٓعس:   ٢ٱن

‘‘তিনি (আল্লাহ) নিরক্ষরদের মধ্যে 

একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি 

তাদের কাছে তাাঁর আয়াতসমূহ পাঠ 

করেন, তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ 

করেন এবং কিতাব শিক্ষা দেন। 

ইতোপূর্বে যদিও তারা প্রকাশ্যে 

পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল।’’ [সূরা আল-

জুমু‘আ, আয়াত: 2] 

৯। একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম 



 

 

পথিকৃৎ। তিনিই বিশ্ব মানবতার 

সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। বিশ্বশান্তির 

প্রত্যক্ষ প্রতীক একমাত্র তিনিই। 

মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে, 

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে, 

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে এক 

কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং 

প্রতি স্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন বিশ্ব 

মানবের জন্য একমাত্র আদর্শ। 

পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ অনুকরণ ও 

অনুসরণ ব্যতীত হিদায়াতের আশা সুদূর 

পরাহত। মহান আল্লাহ ঘোষণা 

দিয়েছেন: 



 

 

رهمه ٱلَلّه   بنبي بُّونف ٱلَلّف ففٱتبَنعهونني َهحي ]ال ﴿قهلي إنن كهنتهمي تهحن

 [٣١عٓران: 

‘‘হে নবী! আপনি বলে দিন যে, যদি 

তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো 

তাহলে আমার অনুকরণ কর, আল্লাহ 

তোমাদেরকে ভালোবাসেন।’’ [সূরা 

আলে ইমরান, আয়াত: 31] 

তাই জীবন সংগ্রামের সাফল্যের 

ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনাদর্শের 

সার্থকতা তথা মহান আল্লাহর 

সন্তুষ্টি লাভের একটি মাত্র পন্থাই 

রয়েছে, আর তা হলো রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

মহান আদর্শের পরিপূর্ণ অনুকরণ ও 



 

 

অনুসরণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম যেমন সর্বোত্তম সৃষ্টি, 

শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, আর তাাঁর আদর্শ 

যেমন গ্রহণযোগ্য আদর্শ, 

তেমনিভাবে তার আদর্শই সম্পূর্ণ এবং 

সার্বজনীন। মানবজীবনের সব দিকের 

প্রতিই তাাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। মানবজাতির 

সকল গোষ্ঠী, সমষ্টি এবং শ্রেণির 

জন্য তাাঁর পুত পবিত্র জীবনে রয়েছে 

এক মহান আদর্শ। এ মর্মে আল-

কুরআনে এসেছে: 

نفسٞ   سف ةٌ حف وف فٗ هولن ٱلَلّن أه ي ﴿لقَفدي كفانف لفرهمي فني 

 [٢١]الَّحزاب: 



 

 

“নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের জীবনেই রয়েছে 

সর্বোত্তম আদর্শ।” [সূরা আল-

আহযাব, আয়াত: 21] 

10। উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 

সম্পন্ন 

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। এটি 

তলোয়ারের চেয়েও তীক্ষ্ণ হয়ে মানব 

জীবনে ধ্বংস ও উন্নতির সোপান 

হিসাবে কাজ করে। সচ্চরিত্রবান 

ব্যক্তিত্ব সকলের নিকট সম্মানিত ও 

গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। 

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ 



 

 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

ছিলেন সে ধরণের উত্তম চারিত্রিক 

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক মহা মানব। 

বাল্যকালেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কাওম 

কর্তৃক ‘আস সাদিক’ বা সত্যবাদী 

উপাধিতে ভূষিত হন। আমানতদার, 

দৃঢ়তা, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সাধুতা, 

স্বভাবগত চারিত্রিক মাহাত্ম্য 

প্রভৃতি গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। 

মহান আল্লাহ তাাঁর মর্যাদাকে জাহেলী 

সমাজেও সুউচ্চ করে দিয়েছেন।[18] 

জাহিলিয়াতের নাপাক ও খারাপ 

অভ্যাসসমূহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে 

স্বজাতির নিকট সবচেয়ে বেশি 



 

 

প্রশংসনীয় গুণাবলী, উন্নত মনোবল, 

লাজ নম্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী 

ছিলেন তিনি। কিশোর বয়সের সততা, 

ন্যায়নিষ্ঠা, নম্রতা ও ভদ্রতা, 

নিোঃস্বার্থ মানবপ্রেম ও সত্যিকার 

কল্যাণ প্রচেষ্টা, চরিত্র মাধুর্য ও 

অমায়িক ব্যবহারের ফলে আরবগণ তাাঁর 

প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশেষে আরবগণ 

তাাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বস্ত বলে 

ডাকতে থাকে। ফলে মুহাম্মাদ নাম 

অন্তরালে পড়ে গিয়ে তিনি আল-আমিন 

নামে খ্যাত হয়ে উঠলেন। নীতিধর্ম 

বিবর্জিত, ঈর্ষাবিদ্বেষ কলুষিত, 

পরশ্রীকাতর দুর্ধর্ষ আরবদের 

অন্তরে এতখানি স্থান লাভ করা ঐ 



 

 

সময়ে খুবই কঠিন ছিল। অনুপম চরিত্র 

মাধুর্যের অধিকারী হওয়ার কারণেই 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের পক্ষে তা সম্ভব 

হয়েছিল।[1৯] এমনকি তারা বিভিন্ন 

জটিল বিষয়াদি মীমাংসার ব্যাপারে তাাঁর 

পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত কামনা করত। 

কুরাইশ বংশের সকল গোত্রে কাবাগৃহে 

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে যে তীব্র 

বিতণ্ডা ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশংকা 

দেখা দিয়েছিল তাও তিনি যুক্তিপূর্ণ 

উপায়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও 

দূরদর্শিতার মাধ্যমে মীমাংসা 

করেছিলেন।[20] এভাবে তিনি 

সর্বজনবিদিত ও নিরপেক্ষ একজন 



 

 

বিচারকের মর্যাদায় আসীন হন। রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে 

স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন, 

يمٖ  ِهقٍ عفظن فىَ خه إننكَف لفعفِ فَ  [٤]القِم:   ٤﴿

‘‘নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের ওপর 

অধিষ্ঠিত।’’ [সূরা আল-কলম, আয়াত: 

4] 

মূলতোঃ তাাঁর চরিত্র হলো পবিত্র 

কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাাঁর 

গোটা জীবন কাহিনী তথা সীরাত 

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাাঁর 

চরিত্রে ছিল ভীতিজড়িত বিনয়, বীরত্ব 

ও সাহসিকতা মিশ্রিত লজ্জা, প্রচার 



 

 

বিমুখ দানশীলতা, সর্বজনবিদিত 

আমানতদারী, বিশ্বস্ততা,কথা ও কাজে 

সত্য ও সততা। পার্থিব ভোগ-বিলাস 

থেকে সম্পূর্ণ বিমুখতা, নিষ্ঠা, ভাষার 

বিশুদ্ধতা ও হৃদয়ের দৃঢ়তা, অসাধারণ 

জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা, ছোট-বড় 

সকলের প্রতি দয়া ও ভালবাসা, নম্র 

আচরণ, অপরাধীর প্রতি ক্ষমা 

প্রিয়তা, বিপদাপদে ধৈর্য ও সত্য 

বলার দুর্বার সাহসিকতা। তাাঁর প্রিয় 

সহধর্মিণী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 

আনহার দৃষ্টিতে الِرآن خِقه كان ‘‘পবিত্র 

কুরআনই ছিল তাাঁর চরিত্র।’’[21] 

11। আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধনকারী 



 

 

তিনি মানব জাতিকে জাহেলিয়াতের 

যাবতীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা-

বিশ্বাস প্রভৃতির অজ্ঞতা থেকে 

ঈমানের আলোর দিকে পথ দেখিয়েছেন, 

তাাঁর উপর অবতীর্ণ আল-কুরআন ও 

মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর 

পথের দিশা দিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ 

মর্মে পবিত্র কুরআনের সূরা ইবরাহীমে 

এসেছে: 

تن  فَٓ ِه فۡ ٱلظُّ جف ٱلناَ ف ٱن رن تهخي كف لن هه إنلفيي نفَ
لي بٌ أفنزف تفَ ﴿الةرِۚ كن

َزن  مي إنلفىَ طَن يعفزن ب نهن فٗ نن  نٗ بنإنذي يدن  يإنلفى ٱلنُّو نٓ   ١حف

 [١]ابراهيم: 

‘‘আলিফ, লাম, রা। এটি একটি গ্রন্থ। 

যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, 

যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে 



 

 

আলোর দিকে বের করে আনেন, 

পরাক্রান্ত ও প্রশংসার যোগ্য রবের 

নির্দেশে তাাঁরই পথের দিকে।’’ [সূরা 

ইবরাহীম, আয়াত: 1] অতোঃপর, সব 

মানুষকে অন্ধকার তথা তাগুতের পথ 

থেকে বের করে আলোর পথ তথা সরল 

সঠিক পথে আসার জন্যে কুরআন 

অবতীর্ণ হয়েছে।’’ 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের উচ্চ 

সোপানের অধিকারী ছিলেন। তাাঁর 

আদর্শ শুধু স্বীয় অনুসারীদের হিদায়াত 

লাভের মাধ্যমই ছিল না বরং তাাঁর 

উম্মাতের বিকীরিত হিদায়াত দ্বারা 

অন্যান্য উম্মতও অন্ধকার হতে 



 

 

আলোর পথের দিশা পেত। তাাঁর 

সত্তাগত আবির্ভাবের দিকে ইঙ্গিত 

করে আল্লাহ বলেন,  

ي ن  هٱ ن ي بفعفثف فني ٱلۡي مي  ۧ﴿ههوف ٱلذَن هن ِفيي ِهواْ عف مي َفتي هه ني فٗ هولَّمِ ٱ ن فۡ 
ٱ فَ بف 

تفَ رن مه ٱلي هه هٓ َهعفِ ن فَ مي  يهن ك ن َهزف فَ تنهنۦ  اَفَ إنن كفانهواْ ءف فَ سف  فٓ ري حن
لي

 ٖۡ بني لٖ ٱُّ
ِفَ نِي ضف له لف ۡ قفبي   [٢]الجٓعس:   ٢ٱن

‘‘তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল 

পাঠিয়েছেন, যে তাদের নিকট 

আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে। 

তাদেরকে পবিত্র করবে এবং শিক্ষা 

দিবে কিতাব ও হিকমত।’’ [সরূা আল-

জুমু‘আ, আয়াত: 2] 

12। আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষক 



 

 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম মানুষকে সর্বপ্রথম 

আল্লাহর বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান 

জানান। এক আল্লাহর আহ্বান 

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য 

করে। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সাদা-

কালোর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে 

ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে মানুষকে 

উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আল্লাহ এক, 

অদ্বিতীয়, তাাঁর সাথে কোনো শরীক 

নেই। তিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, 

প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্ববিষয়ে তিনি 

অধিক জ্ঞাত, তিনি সর্বময় ক্ষমতার 

আাঁধার। তাাঁর ইশারায় রাতদিন আবর্তিত 

হয়। আলোকিত হয় সারা বিশ্বময়, 



 

 

আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী সমূদয় 

কিছুর তিনিই স্রষ্টা।[22] তিনি এসব 

কিছু সৃষ্টি করে আমাদের ওপর বিশাল 

অনুগ্রহ করেছেন। মানুষের 

প্রত্যাবর্তনস্থল মূলতোঃ তাাঁরই দিকে। 

এসব বিষয়ের সমূদয় জ্ঞান লাভের 

প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম তৎকালীন সমাজের 

মানুষকে আহবান জানিয়েছিলেন। যেহেতু 

তারা তখন আল্লাহর সাথে শরীক 

স্থাপন করত, গাছ-পালা, তরু-লতা, 

মূর্তি, পাথর প্রভৃতির পূজায় তারা 

নিজেদের নিয়োজিত করত। আদি যুগে 

উত্তর ও দক্ষিণ আরবের মরু ও 

পাহাড়ী অঞ্চলে এরূপ বস্তুপূজার নানা 



 

 

প্রকার নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ববিদরা 

উদঘাটন করেছেন। ফিলিপ হিট্রির মতে, 

মস্তবড় এরূপ অন্ধবিশ্বাস ভিত্তিক 

ধর্মীয় অনুভূতি মরুদ্যানের 

অধিবাসীদেরকে কল্যাণকর দেব-দেবী 

পূজায় ও তীর্থস্থান পূজায় নিবিষ্ট 

করে।[23] মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদ বাণী 

তাদের এসব বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত 

করে। আল্লাহর অনুপম সৃষ্টি ও 

অসংখ্য নি‘আমতরাজি নিয়ে একটু ভেবে 

দেখার জন্য তিনি স্বজাতিকে উদাত্ত 

আহবান জানান। এ মর্মে পবিত্র 

কুরআনে এসেছে: 



 

 

من  داً إنلفىَ َفوي ٱف لف  فري رهمه ٱليَي ِفيي عفلف ٱلَلّه عف تهمي إنن جف يَ ءف فٗ ﴿قهلي أف

هٌ  يۡ إنلفَ سن ٱف فٓ يفَ قن
عهونف  ٱلي فٓ فَ تفسي يفاةءٍِۚ أففف تنيرهم بنضن

ره ٱلَلّن َفأي غفيي

داً  ٧١ ٱف فٗ  فري ا رهمه ٱلنهَف ِفيي عفلف ٱلَلّه عف تهمي إنن جف يَ ءف فٗ قهلي أف

رهنهونف  لٖ تفسي تنيرهم بنِفيي
ره ٱلَلّن َفأي هٌ غفيي

يۡ إنلفَ سن ٱف فٓ يفَ قن
من ٱلي إنلفىَ َفوي

َنف  ره نِ فَ تهبي َٗ  ٧٢فنيهنِۚ أففف  ۡ ٱن لف فَ عفلف لفرهمه ٱليَي تنهنۦ جف فٓ حي

رَهمي  لفعفِ فَ هنۦ  نِ ۡ ففضي تفغهواْ ٱن تفبي لن فَ رهنهواْ فنيهن  تفسي فٗ لن ا ٱلنهَف فَ
َنف  رهره  [٧٣، ٧١]القِص:   ٧٣تفِّي

‘‘হে রাসূল! আপনি বলে দিন, ভেদে দেখ 

তো, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের 

দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে 

আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে 

আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান 

করতে পারে? তোমরা কি তবুও 

কর্ণপাত করবে না? আর আল্লাহ যদি 

দীনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে, 

তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে 



 

 

আছে যে তোমাদেরকে রাত্রিদান করতে 

পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে, 

তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? তিনি 

স্বীয় অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে 

তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” [সূরা 

আল-কাসাস, আয়াত: ৭1-৭3] এভাবে 

তিনি আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার 

অধিকারী হিসেবে তাদের উপাস্যদের 

সাথে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুড়ি দিলেন। 

কিন্তু তথাপিও তারা অনুধাবন করতে 

সক্ষম হল না। পরকাল দিবসে তাদের 

উপাস্যদের কাছ থেকে প্রমাণ চাওয়া 

হবে। তখনি তারা তা বুঝতে ও অনুধাবন 

করতে পারবে, অথচ সেদিনে তাদের 



 

 

অনুভূতি কোনো কাজে আসবে 

না।’’[24] 

13। আল্লাহর ইবাদতকারী ও তাগুতের 

অস্বীকারকারী 

সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে পরিচয় করে 

দিতে এবং স্রষ্টার ইবাদতের দিকে 

আহবান জানানো ছিল নবী-রাসূলদের 

অন্যতম কাজ। আল্লাহর সাথে কাউকে 

অংশীদার স্থাপন না করে একমাত্র 

তাাঁরই আনুগত্য করার ব্যাপারে মহান 

আল্লাহ বলেন, 

َٗ هولٍ إنلََّ نه   ۡ نِكف ٱن ۡ قفبي نفا ٱن
يِ يٗ ف اة أف ٱف فَ هن أفنهَهۥ ﴿ ية إنلفيي وحن

نن  بهدهَ هف إنلََّة أفنفا۠ ففٱعي
ة إنلفَ   [٢٥]الَّنبياء:   ٢٥لَّف



 

 

‘‘আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলকে 

পাঠিয়েছি তাকে এ মর্মে নির্দেশ 

দিয়েছি যে, নিশ্চয় আমি ব্যতীত তাদের 

কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই 

ইবাদত কর।” [সূরা আল-আম্বিয়া, 

আয়াত: 2৫] কিন্তু কালের বিবর্তনে 

মানুষ আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ 

হয়ে বিভিন্ন দেব-দেবী, গাছ, সূর্য, 

চন্দ্র, তারকা প্রভৃতির ইবাদতে মশগুল 

হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ তা’আলা 

তাদেরকে তাাঁর ইবাদতের দিকে ধাবিত 

করতে এবং তাগুতকে অস্বীকার করার 

আহ্বান বার্তা নিয়ে মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

প্রেরণ করেন। সে কারণে কিছু লোক 



 

 

হিদায়াতপ্রাপ্ত হলো এবং কিছু 

সংখ্যক লোক গোমরাহীর পথে রয়ে 

গেল। তিনি (রাসূল) তাদেরকে এক 

আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান 

জানিয়েছেন এবং এর মাধ্যমেই তাদের 

একমাত্র সফলতা নিহিত রয়েছে, এ 

মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন।[2৫] 

14। সহমর্মিতার হাত বাড়তে উদ্বুদ্ধ 

করেছে 

যুলুম নির্যাতন একটি সমাজের 

অন্যতম ব্যাধি। এর মাধ্যমে 

সাংঘাতিকরূপে সমাজের আইন শৃঙ্খলা 

বিঘ্নিত হয়। সামাজিক শান্তি ও 

নিরাপত্তা নষ্ট হয়। সমাজের মানুষ 



 

 

শাসিত ও শোষিত হয়ে দু‘শ্রেণিতে 

বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক শ্রেণীর মানুষ 

শোষকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে 

অপর শ্রেণির ওপর অন্যায়ভাবে যুলুম 

নির্যাতন চালাতে থাকে। ইসলাম 

মানবজাতির শান্তি ও নিরাপত্তা 

বিধানের জন্যে সকল প্রকার যুলুম 

নিষিদ্ধ করেছে এবং এর বিপরীতে 

পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতার 

হাত বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের 

প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবক বয়সেই 

যুলুমের বিরুদ্ধে আপোষহীন ছিলেন। 

তারই ফলশ্রুতিতে তিনি 20 বছর বয়সে 

‘হিলফুল ফুযুল’ নামক শান্তিসংঘে 



 

 

যোগ দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে এসবের 

মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে ইসলাম 

জিহাদকে ফরজ করেছে এবং রিসালাতের 

অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে সেটিকে 

গ্রহণ করা হয়েছে। এ মর্মে মহান 

আল্লাহ বলেন, 

فۡ  فۡ ٱن ي نِ عف تفضي سي هٓ ٱلي فَ بنيلن ٱلَلّن  تنِهونف فني  ف
ا لفرهمي لَّف تهقفَ ٱف فَ ﴿

بنَفاة  فٗ فۡ َفقهولهونف  َ نن ٱلذَن دفَ
لي ون
ٱلي فَ اةءن  ٱلن نسف فَ الن  جف ٱلر ن

هن ٱلي  ذن يۡ هفَ نفا ٱن جي رن ۡ أفخي عفل لنَفا ٱن ٱجي فَ ا  ِههف من أفهي َفسن ٱلظَالن قفري

يرًا  نِ ۡ لدَهنكف نف عفل لنَفا ٱن ٱجي فَ ا  ي مِ لن فَ   ٧٥لدَهنكف 

 [٧٥]النساء: 

‘‘তোমাদের কী হয়েছে! তোমরা কেন 

আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করছ না? 

অথচ নির্যাতিত নারী পুরুষ, শিশু যারা 

চিৎকার দিচ্ছে এ বলে, হে আমাদের রব! 



 

 

আপনি আমাদের এ যালিম সম্প্রদায় 

হতে মুক্তি দিন, আপনার পক্ষ থেকে 

আমাদের জন্য একজন অভিভাবক 

পাঠান এবং সাহায্যকারী মনোনীত 

করুন।’’ [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৫] 

এরই ফলশ্রুতিতে কাফিরদের সাথে 

বিভিন্ন সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে 

পড়েন। এমনকি সশরীরে নিজে যুদ্ধে 

অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসনে 

সমাসীন হন। 

1৫। মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা 

করা 

কোনো জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে 

দেওয়ার জন্য যে কাজটি সবচেয়ে বেশি 



 

 

ভূমিকা পালন করে তা হলো, 

পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতন। এর 

মাধ্যমে মানুষ অন্যায় ও অসত্যের পথে 

পা বাড়ায়। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত 

সীমালঙ্ঘন করে। শয়তানের পদাঙ্ক 

অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হয়। যুগে যুগে 

এ সব যুলুম-নির্যাতনের ব্যাপারে নবী 

রাসূলগণের কণ্ঠ ছিল খুবই উচ্চকিত। 

তারা যুলুম নির্যাতনের বিপরীতে 

ইনসাফ ও সুবিচার সমাজে কায়েম 

করেছেন। মানুষের মাঝে যখনই কোনো 

মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল তখনই 

রাসূলগণ কিতাব ও মীযান প্রতিষ্ঠার 

মাধ্যমে সুবিচার কায়েম করে যুলুমের 

মূলোৎপাটন করেন। আমাদের প্রিয় 



 

 

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ও যুলুম নির্যাতনের চরম 

পর্যায়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং 

এর বিপরীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার 

সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। 

নবুয়ত লাভের পূর্বে যুবক বয়সেই তিনি 

সমাজ হতে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, 

যুলুম-নির্যাতন ও অসত্যকে দূর করার 

মাধ্যমে তৎকালীন সমাজেও বিচারকের 

আসনে সমাসীন হওয়ার গৌরব অর্জন 

করেন। ফলে বহু বিবাদ নিরসনে স্বয়ং 

তাাঁর শত্রুরাও তাাঁকে বিচারক হিসাবে 

মেনে নিতে বাধ্য হয়। তিনি সমাজে ও 

রাষ্ট্রে স্থায়ী সুবিচার প্রতিষ্ঠা 



 

 

করতে সক্ষম হন। এ মর্মে আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন, 

بف  تفَ رن مه ٱلي عفهه نفا ٱف لي أفنزف فَ تن  بفي ننفَ
هٗ هِفنفا بنٱلي نفا  يِ يٗ ف ﴿لفقفدي أف

َدف فنيهن  دن حف نفا ٱلي لي أفنزف فَ  
طنۖۡ قنسي يفقهومف ٱلناَ ه بنٱلي انف لن يزف نٓ

ٱلي فَ
ٞ  شف  ههۥ بفأي هِره ۡ َفن ِفمف ٱلَلّه ٱف يفعي لن فَ ِناَ ن  نِعه لن

نفَ ٱف فَ َدٞ  دن

َزٞ  يٌّ عفزن بنِۚ إننَ ٱلَلّف قفون غفيي
هٗ هِفههۥ بنٱلي ]الحدَد:   ٢٥فَ

٢٥] 

‘‘নিশ্চয় আমরা আমার রাসূলগণকে 

প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং 

তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও 

ন্যায়নীতি যাতে মানুষ সুবিচার 

প্রতিষ্ঠা করে। তাদের প্রতি আমরা 

লৌহদণ্ড (রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব) দিয়েছি, 

যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং 

মানুষের জন্য অনেক কল্যাণ।’’ [সূরা 



 

 

আল-হাদীদ, আয়াত: 2৫] অতএব, 

সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার 

অপনোদন করে সুবিচার প্রতিষ্ঠার 

উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন 

হয়েছিল। যখনই তিনি তা প্রতিষ্ঠায় 

সচেষ্ট হয়েছেন তখন মুমিনগণ তার 

অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিয়েছে।[26] 

16। আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার 

দান 

দুনিয়ার এ জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। 

এখানে মানুষ যদি ভোগ বিলাসে মত্ত 

হয়ে যায়, তাহলে পরকালীন জীবনে এর 

চরম মূল্য দিতে হবে। দুনিয়ার প্রতি 



 

 

আসক্তি মানুষকে অন্যায়, অত্যাচার, 

নির্যাতন ও যাবতীয় অবৈধ পথে পা 

বাড়াতে সহায়তা করে। অপরদিকে 

আখিরাতের চিন্তা মানুষের মাঝে 

আল্লাহর ভালবাসা, আল্লাহভীতি, 

সৎকর্ম ইত্যাদি কাজে উৎসাহ 

যোগায়, পবিত্র কুরআনে পার্থিব 

জীবনকে খেল-তামাশার বস্তু হিসাবে 

ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তদুপরি মানুষ এর 

পিছনে পাগলপারা হয়ে ছুটছে, লাগামহীন 

জীবন যাপন করছে এবং সীমাহীন 

ভোগে বিভোর হয়ে পড়ছে। মুমিনের 

জন্য এ পার্থিব জীবন শুধুমাত্র 

পরীক্ষার বস্তু বৈ কিছুই নয়। তাই 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 



 

 

ওয়াসাল্লাম মানুষকে আখিরাতের 

জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুনিয়ার 

জীবনে প্রস্তুতিমূলক নেক আমল 

সম্পন্ন করার পথে চলতে সাহায্য করে 

অন্যথায় যে কোনো সময় তাগুতের 

প্ররোচনায় প্রতারিত হতে পারে। এ 

মর্মে আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূলকে 

উদ্দেশ্য করে বলেছেন: 

نفيي  يي دنََ عف هٓ لَّف تف فَ مي ﴿ هه ني ا ٱ ن جمِ فََ ةۦ أفزي نفا بنهن تعَي ا ٱف كف إنلفىَ ٱف

رٞ  يي ب نكف خف فٗ قه  زي نٗ فَ مي فنيهنِۚ  تننفهه يِ نف يفا لن يفوَةن ٱلدُّني حف
ةف ٱلي رف هي زف

قفىَ  أفبي  [١٣١]طه:   ١٣١فَ

‘‘আমরা তাদের বিভিন্ন প্রকার 

লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব 

জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-

বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি 



 

 

সেসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 

করবেন না। আপনার রবের দেওয়া 

রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।’’ 

[সূরা ত্বা-হা, আয়াত: 131] 

অতএব, মানুষের ভোগের সামগ্রী 

নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী, আর আল্লাহর 

নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। এ 

মর্মে সূরা আল-কাসাসে এসেছে: 

اِۚ  َنفتههف زن فَ يفا  يفوَةن ٱلدُّني حف
عه ٱلي تفَ فٓ ءٖ فف ۡ شفيي تنيتهم ٱ ن اة أهَ ٱف فَ ﴿

ِهونف  قن فَ تفعي قفىَةِۚ أففف أفبي فَ رٞ  يي ندف ٱلَلّن خف ا عن ٱف   ٦٠فَ

 [٦٠]القِص: 

‘‘তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা 

তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা 

এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তা 



 

 

উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন 

করবে না?’’ [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: 

60] 

1৭। বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতীক 

বিনয় ও নম্রতা এমন একটি গুণ, যার 

মাধ্যমে অন্যের নিকট খুব সহজেই 

গ্রহণযোগ্য হিসেবে দা‘ঈ নিজের 

স্থান করে নিতে পারে। ইসলামী 

দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক 

প্রভাব রয়েছে। বিনয় একজন দা‘ঈর 

চারিত্রিক ভূষণ। বিনয়ের মাধ্যমে দা‘ঈ 

মানুষের নিকটবর্তী হয়ে যায়, ফলে 

দা‘ওয়াত উপস্থাপন সহজ হয় এবং 

সমাজের সকল শ্রেণির লোক তা 



 

 

গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়: এর সম্পর্কে 

পবিত্র কুরআনের বর্ণিত হয়েছে: 

لفوي كهنتف ففظ   فَ  ۡۖ مي فۡ ٱلَلّن لننتف لفهه سٖ ٱ ن فٓ حي فٗ ا  فٓ نِيظف ﴿ففبن ا غف

نِري  تفغي ٱ ي فَ مي  هه ني فه عف لنكفۖۡ ففٱعي وي يۡ حف واْ ٱن بن لَفنِفضُّ يِ قف ٱلي

كَلي عفِفى  تف ففتفوف ٱي رنۖۡ ففإنذفا عفزف فٱي ههمي فني ٱلۡي يٗ نَ ا شف فَ مي  لفهه

فۡ  ي نِ ك ن تفوف هٓ
بُّ ٱلي ]ال عٓران:   ١٥٩ٱلَلّنِۚ إننَ ٱلَلّف َهحن

١٥٩] 

‘‘আপনি আল্লাহর করুণায় সিক্ত হয়ে 

তাদের প্রতি দয়াপরবশ না হয়ে যদি 

কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে 

আপনার কাছ থেকে লোকজন দূরে সরে 

যেত। অতএব, আপনি তাদের ক্ষমা 

করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 

করুন এবং যাবতীয় কাজে তাদের সাথে 

পরামর্শ করুন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর 



 

 

আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় 

আল্লাহ ভরসাকারীদের পছন্দ করেন।” 

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: 1৫৯] 

বিনয়ের মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন আমাদের 

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর 

সাহাবীগণ। বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই 

তারা মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। 

বিনয়ী ব্যক্তিকে আল্লাহ যেমন 

ভালবাসেন মানুষও তাকে পছন্দ করে। 

সকল মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হবার 

ব্যাপারে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে 

আদিষ্ট হয়েছিলেন।[2৭] এ মর্মে 

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,  



 

 

تواضعوا حتى لَّ َِخر احد ان الله أَحى الى أن »

 «عِى احد َلَّ َنبغى احد عِى احد

‘‘আল্লাহর আমার নিকট ওহী 

পাঠিয়েছেন এ মর্মে যে, তোমরা 

পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় 

নম্রতার আচরণ করে, যাতে কেউ 

কারো ওপর গর্ব ও গৌরব না করে 

এবং পরস্পর পরস্পরের ব্যাপারে 

বাড়াবাড়ি না করে।”[28] বিনয় ও 

নম্রতার প্রভাবে আরবের এক বেদুঈন 

মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে 

পড়ে। তার জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রেও 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 



 

 

ওয়াসাল্লামের নম্র ব্যবহার লঙ্ঘিত 

হয় নি। এ মর্মে হাদীসে এসেছে: 

‘‘এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে এসে 

প্রসাব করতে শুরু করে। এ দেখে 

সাহাবায়ে কেরাম তাকে ধমকাতে 

লাগলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বারণ 

করে তাকে প্রস্রাব শেষ করার সুযোগ 

দিলেন। আর বালতি এনে পানি ঢেলে 

পরিষ্কার করান। অতোঃপর লোকটিকে 

ডেকে নরমভাবে বলেন, ‘‘দেখ এটা 

মসজিদ, ইবাদতের স্থান। এখানে 

প্রস্রাব করা ঠিক না। তখন লোকটি 

তার নিজের ভুল বুঝতে পারল। মহানবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 



 

 

কথায় এতই প্রভাবিত হয় যে, প্রায়ই 

সে দু’আ করত, হে আল্লাহ! একমাত্র 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ও আমাকে দয়া কর, অন্য 

কাউকে নয়।[2৯] 

18। তাকওয়া সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা 

তাকওয়া হলো উত্তম চারিত্রিক ভূষণ, 

যা একজন দা‘ঈর জীবনে প্রতিফলিত 

হওয়া অত্যাবশ্যক। তাকওয়া মানুষকে 

যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, অশ্লীলতা-

বেহায়াপনা, প্রভৃতি হতে রক্ষা করে 

সৎকর্ম সম্পাদনে সাহায্য করে। এ 

গুণে গুণান্বিত দা‘ঈর প্রভাব 

মাদ‘উদের উপর খুব সহজেই পড়ে। যুগে 



 

 

যুগে পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল 

মানুষকে এ গুণের অধিকারী হওয়ার 

আহ্বান জানিয়েছেন। তাকওয়া 

ঢালস্বরূপ, যা মানুষকে পাপকাজ থেকে 

ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। মহানবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

ওপর নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ও 

সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন 

মুত্তাকীদের জন্যই হিদায়াতবর্তিকা। 

এ মহাগ্রন্থ থেকে তারাই উপদেশ 

গ্রহণ করে। অতএব, কুরআন 

অবতীর্ণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো 

মানুষকে তাকওয়া বিষয়ে সচেতন করে 

দেয়া। পবিত্র কুরআনে তাই ধ্বনিত 

হচ্ছে,  



 

 

قفىَة  تفِّي انف لن ءف قهري
كف ٱلي ِفيي نفا عف لي اة أفنزف   [٢]طه:   ٢﴿ٱف

‘‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম! আপনাকে কষ্ট দেওয়ার 

জন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করি নি। 

এটা তাদের জন্য উপদেশস্বরূপ যারা 

তাকওয়া অবলম্বন করে।’’ [সূরা ত্বা-

হা, আয়াত: 1-2] 

মানুষের পরিপূর্ণ সফলতা হচ্ছে 

পরকালীন সফলতা। আর এটা একমাত্র 

তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সূরা 

ত্বা-হা‘তে এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,  

ىَ   وف ِتقَي بفسه لن قن عفَ
ٱلي فَ   [١٣٢]طه: ﴿

‘‘শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।’’ সূরা 

ত্বা-হা, আয়াত: 132] 



 

 

এ তাকওয়া গুণে গুণান্বিত করার 

লক্ষ্যেই আল্লাহ তা‘আলা মহানবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

উপর মানব জাতির জন্যে গাইড বুক 

হিসেবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল 

করেছেন। এটি মানুষকে তাকওয়ার পথ 

নির্দেশ করে চিরস্থায়ী জান্নাতে 

দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ 

যোগায় এবং জাহান্নামের কঠিন 

আযাব থেকে মুক্তি লাভের উপায় 

বাতলে দেয়। ফলে, এ মহামূল্যবান 

গ্রন্থে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদানের 

পাশা-পাশি ভীতি সঞ্চারমূলক অসংখ্য 

বিধান ও বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। এ 

মর্মে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে: 



 

 

فۡ  نفا فنيهن ٱن رَفي صف فَ ا  بني مِ اناً عفرف ءف هه قهري نفَ
لي لنكف أفنزف ذفَ كف فَ ﴿

يدن  عن وف
ا  ٱلي رمِ كي مي ذن ثه لفهه دن يَ َهحي مي َفتقَهونف أف هَه   ١١٣لفعفِ

 [١١٣]طه: 

‘‘অনুরূপভাবে আমরা আরবী ভাষায় 

কুরআন নাযিল করেছি এবং এতে 

নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, 

যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা 

তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক 

যোগায়।’’ [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: 113] 

1৯। দীনকে বিজয়ী আদর্শরূপে 

প্রতিষ্ঠা করা 

সকল নবী-রাসূল এর দীন এক ও 

অভিন্ন, আর তা হলো ইসলাম। মহান 

আল্লাহর নিকট ইসলাম-ই একমাত্র 



 

 

মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। যুগে যুগে এ 

আদর্শকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা 

করার লক্ষ্যে নবী-রাসূলগণ ব্রতী হন। 

পৃথিবীতে প্রচলিত মানবরচিত সকল 

মতাদর্শের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব 

প্রমাণ করত সে সকল আদর্শের 

অসারতা প্রমাণ করাই তাদের মহান 

লক্ষ্য। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার 

ব্যতিক্রম নন। তিনি সকল ধর্মের 

উপর ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে 

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাাঁর 

মাধ্যমেই এ দীন পরিপূর্ণতা লাভ করে। 

পবিত্র কুরআনে তাাঁকে প্রেরণের 



 

 

উদ্দেশ্য বিধৃত করতে গিয়ে মহান 

আল্লাহ বলেন,  

ن  ق  حف
نۡ ٱلي َ دن فَ دفىَ  هه

فٗ هولفههۥ بنٱلي يٗ فلف  ية أف ﴿ههوف ٱلذَن

كهونف  رن ِّي هٓ هف ٱلي لفوي كفرن فَ هنۦ  نۡ كهِ ن َ ههۥ عفِفى ٱلد ن رف هن
يهظي   ٩لن

 [٩]الِف: 

‘‘তিনি সেই সত্তা যিনি হিদায়াত ও 

সত্য দীন সহকারে রাসূল প্রেরণ 

করেছেন, যেন যাবতীয় মতাদর্শের উপর 

ইসলাম বিজয়ী আদর্শরূপে স্থান পায়। 

যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করুক।’’ 

[সূরা আস-সাফ, আয়াত: ৯] 

এ বিজয় ছিল বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক, 

জ্ঞানগত এবং বর্ণনাগত। ইসলাম 

দলীল প্রমাণ এবং জ্ঞানগত শক্তি ও 



 

 

যুক্তি দ্বার প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে 

দিয়েছে। তিনি ছিলেন জ্ঞান ও দর্শনের 

উৎস। আকীদা-বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও 

শিষ্টাচার, ইবাদত, লেন-দেন, বিবাহ-

শাদী, রাষ্ট্রনীতি-পারিবারিক প্রশাসন, 

আম্বিয়া-ই কিরামের জীবনী ও 

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস 

সম্পর্কিত জ্ঞান দান করে মানুষকে 

ধন্য করেছেন। তাাঁর আগমনের সময় 

সমগ্র বিশ্ব আমল ও আকিদা, ভ্রান্ত 

ধারণা, কুসংসক্ার ও প্রথা প্রচলনের 

অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল। 

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে সাধারণ 

মানুষের চিন্তা চেতনায় দাসত্ববোধ 

চাপিয়ে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ 



 

 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

তাদের সকল ক-ুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত 

করেন, আতঙ্ক ও আশঙ্কার পরিবর্তে 

শান্তি ও নিরাপত্তা, যুলুম-অত্যাচারের 

পরিবর্তে ন্যায় ও সুবিচার, গোত্র ও 

শ্রেণি বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য ও 

ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের 

প্রতিটি ক্ষেত্রে সহজ ও সরলপন্থা 

প্রবর্তন ও প্রচলন করে মানুষের 

সক্ন্ধ হতে ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার 

দুর্বহ বোঝা অপসারণ করেছেন। 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর এ অনুগ্রহের 

কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 

مي   هن ِفيي لف ٱلتَني كفانفتي عف
ِفَ فغي ٱلۡي فَ ههمي  رف مي إنصي هه ني عه عف َفضف فَ ﴿

 [١٥٧]الَّعراف: 



 

 

‘‘এবং সে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের 

গুরুভার ও শৃঙ্খল হতে, যা তাদের চেপে 

বসেছিল।’’ [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: 

1৫৭] 

 উপসংহার 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবে পৃথিবীতে 

এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা 

হয়েছিল। তাাঁর নবুওয়াত মানুষের ধ্যান-

ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা ও 

সামাজিকতা, সভ্যতা-সংসক্ৃতি এবং 

জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন বিশেষ 

অবদান রেখেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত 

কায়েম থাকবে। তাাঁর আগমনের সুবাদে 



 

 

যুলুম-অত্যাচারের পরিবর্তে ন্যায় ও 

সুবিচার, মূর্খতার পরিবর্তে জ্ঞান ও 

ভব্যতা, অন্যায়-অপরাধের পরিবর্তে 

আনুগত্য ও ইবাদত, অবাধ্যতা ও 

দাম্ভিকতার পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতা, 

স্বেচ্ছাচারী ও নিপীড়নের পরিবর্তে 

ধৈর্য এবং কুফর ও শিরকের পরিবর্তে 

ঈমান ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা লাভ 

করেছে। তাাঁর নবুয়ত স্নেহ-দয়া, প্রেম-

ভালবাসা ও অনুগ্রহ-অনুকমপ্ার বাণী 

শুনিয়েছে। তাাঁর দা‘ওয়াত, মানব জীবন ও 

মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে 

অলৌকিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে, 

তার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তিনি স্বীয় 

শিক্ষার বদৌলতে মানবতাকে 



 

 

অধোঃপতনের অতল গহ্বর হতে উদ্ধার 

করে অগ্রগতি ও উন্নতির চরম শিখরে 

সমাসীন করেছেন। তিনি ঈমানের আলো 

ও জ্যোতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। 

তাাঁর আবির্ভাবের ফলে মানুষের আত্মা 

আলো লাভ করেছে এবং শির্ক, কুফর 

ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। 

তাাঁর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 

দুনিয়ায় প্রচলিত ও প্রচারিত যাবতীয় 

মতাদর্শের অসারতা প্রমাণ করে 

দীনের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেয়া এবং 

দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে মানুষের 

মাঝে তুলে ধরে। তাই তিনি হিদায়াত ও 

সত্য দীন সহকারে এ ধরাধামে আগমন 

করেছেন। এ মর্মে কুরআনে এসেছে: 



 

 

ن  ق  حف
نۡ ٱلي َ دن فَ دفىَ  هه

فٗ هولفههۥ بنٱلي يٗ فلف  ية أف ﴿ههوف ٱلذَن

نۡ كهِ نهن   َ ههۥ عفِفى ٱلد ن رف هن
يهظي  [٣٣]التوبس: لن

‘‘তিনি সেই সত্তা (আল্লাহ) যিনি তাাঁর 

রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ 

প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর সকল 

দীন ও মতাদর্শের ওপর একে 

(ইসলামকে) বিজয়ী ঘোষণা দেওয়া 

যায়।’’ [সূরা আস-সাফ, আয়াত: ৯] 

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম যে পথ প্রদর্শন করেছেন, 

বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য যে পথ 

নির্দেশনা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করতে 

পারলেই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ ও শান্তি 

আসতে বাধ্য। তাাঁর রিসালাতই 



 

 

সার্বজনীন প্রভাব ফেরতে পেরেছে 

বিশ্বচরাচরে। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ 

রাসূল। মাইকেল হার্ট ‘দ্য হানড্রেড: এ 

র ্যাংঙ্কিং অব দ্য মোস্ট 

ইনফ্লুয়েনশিয়াল পার্সনস ইন হিষ্ট্রি’ 

গ্রন্থে বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা 

প্রভাবশালী একশ জন ব্যক্তি 

শ্রেষ্ঠত্বের ক্রমানুযায়ী বিন্যাস 

করেছেন। তালিকার প্রথমেই তিনি 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে লিখেছেন:  

My choice of Muhammad to lead the 

list of the worlds most influential 

persons many Surprise some readers 

and may be questioned by others. But 



 

 

he was the only man in history who 

was Supremely Successful on both 

the religious and Secular Levels. 

‘পবিত্র কুরআনের আলোকে মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

রিসালাত’ গ্রন্থটিতে আল-কুরআনের 

আলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের 

উদ্দেশ্য, তাাঁর রিসালাত-সংক্রান্ত 

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এবং রিসালাতের 

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরার 

প্রয়াস চালানো হয়েছে। 
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1৯৯0), পৃ. ৫2। 

[8] মানুষ কখন এক উম্মতের 

অন্তর্ভুক্ত ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ 

রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, 

একই উম্মত বলতে একই ধর্মের 

অনুসারী বুঝানো হয়েছে। ইবন কা‘ব ও 

ইবন যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর 

অভিমত হলো : মানুষ বলতে এখানে 

আদম সন্তানকে বুঝানো হয়েছে। 



 

 

তাদের ধর্মীয় ঐক্য ছিল সে সময়, 

যখন আল্লাহ তা‘আলা আদম সন্তা-

নদেরকে তাদের পিতা আদম ‘আলাইহিস 

সালাম-এর পৃষ্টদেশ থেকে বের করে 

তাদের নিকট হতে আল্লাহর 

একত্ববাদের স্বীকারোক্তি আদায় 

করেছিলেন। (ইমাম কুরতুবী, প্রাগুক্ত, 

3য় খণ্ড, পৃ. 30)। 

  প্রখ্যাত তাফসীরকারক ইবন 

আব্বারাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 

আদম ‘আলাইহিস সালাম ও নূহ 

‘আলাইহিস সালাম পর্যন্ত যে দশটি 

যুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল সে সময়কার 

মানুষ সঠিক ধর্মের ওপর ছিল। 

অতোঃপর তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা 



 

 

দিলে আল্লাহ নূহ ‘আলাইহিস সালাম ও 

পরবর্তী কালের নবীগণকে প্রেরণ 

করেন। (মুহাম্মদ আলী আস্-সাবুনী, 

আন্ নবুয়্যাত ওয়াল আম্বিয়া, 

প্রাগুক্ত, পৃ. ৯)। 

[৯] মহান আল্লাহ বলেন  ة ا ٱلنبَنيُّ إنناَ ُّهف فَ أ
ة ﴿َفَ

ا  َرمِ نفذن فَ ا  رمِ بفِّ ن ٱه فَ ا  دمِ هن كف شفَ نفَ
يِ يٗ ف ياً إنلفى ٱلَلّن  ٤٥أف دفاعن فَ

ا  ننيرمِ ا ٱُّ اجمِ رف فَ ن ننهنۦ  [٤٦  ،٤٥]الَّحزاب:   ٤٦بنإنذي  

‘‘হে নবী! আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি 

সাক্ষীরূপে সুসংবাদতা ও ভীতিপ্রদর্শন 

রূপে এবং আল্লাহর নির্দেশ তার প্রতি 

আহবানকরী উজ্জ্বল 

প্রদীপরূপে।’’  [সূরা আল-আহযাব, 

আয়াত: 4৫-46] 



 

 

[10] আল্লাহর  فٗ هولهنفا كهمي  اةءف بن قفدي جف تفَ رن لف ٱلي فهي أ
ة ﴿َفَ

نفا َهبف  اةءف ا جف فۡ ٱلرُّ هلن أفن تفقهولهواْ ٱف ةٖ ٱ ن رف ِفىَ ففتي هۡ لفرهمي عف ي ن

ٱلَلّه  فَ َرٞۗ  نفذن فَ يرٞ  كهم بفِّن اةءف َرٖۖۡ ففقفدي جف لَّف نفذن فَ يرٖ  ۡۢ بفِّن ٱن

َرٞ  ءٖ قفدن ِفىَ كهل ن شفيي [١٩دة:  ]الٓائ  ١٩عف  ‘‘হে 

আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে 

আমার রাসূল আগমন করেছেন, যিনি 

রাসূলগণের বিরতির পর তোমাদের 

কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন, যাতে 

তোমরা একথা বলতে না পার যে, 

আমাদের কাছে কোন সুসংবদদাতা ও 

ভীতিপ্রদর্শক আগমন করে নি। 

অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদ দাতা 

ভীতিপ্রদর্শক এসে গেছে আর তিনি 

সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।’’  [সূরা আল-

মায়েদাহ, আয়াত: 1৯] 



 

 

[11] এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে, 

مي  َهن دن يَ تي أف ا قفدٱَف فٓ  بن
يبفسهۢ نِ يبفههم ٱُّ نِ ة أفن ته لَّف لفوي فَ ﴿

تنكف  اَفَ فٗ هولَّمِ ففنفتبَنعف ءف نفا  تف إنلفيي
يِ يٗ ف ة أف لَّف بنَفا لفوي فٗ ففيفقهولهواْ 

فۡ  نني ٱن ؤي هٓ فۡ ٱلي نفرهونف ٱن [٤٧القِص: ]  ٤٧فَ  [সূরা 

আল-কাসাস, আয়াত: 4৭] 

[12] সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: 10৭। 

[13] তিরমিযী, হাদীস নং 2৫৯3, 

কিতাবুল ইলম।  

[14] ইবনুল মানজারী, আত-তারগীব 

ওয়াত তারহীব, 3য় খণ্ড (কায়রো: 

ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, 1৯68, পৃ. 

41৭। 

[1৫] ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, 1ম 

খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং 303। 



 

 

[16] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:  ﴿

فَ  ا  بني مِ اناً عفرف ءف هه قهري نفَ
لي لنكف أفنزف ذفَ كف فۡ فَ نفا فنيهن ٱن رَفي صف

ا  رمِ كي مي ذن ثه لفهه دن يَ َهحي مي َفتقَهونف أف هَه يدن لفعفِ عن وف
   ١١٣ٱلي

[١١٣]طه:   [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: 113] 

[1৭] সহীহ মুসলিম। 

[18] সূরা আল-ইনশিরাহ, আয়াত: 4। 

[1৯] এ মর্মে সীরাতে ইবন হিশামে 

বর্ণিত আছে: عِيه الله صِى الله ٗ ول فِّب 

 لٓا الجاهِيس اقذاٗ ٱۡ َبحوط َحِظ َ َرلأه َ ِم

 كان إن بِغ حسى ٗ السه ط كراٱسه ٱۡ َه َرَد

 َأكرٱهم خِقا اجسنهم ٱرؤةَ قوٱه َافضل ٗجال

 َاصدقيم حِٓا َاعظٓهم حواٗا َأحسنهم حسبا

 َالۡ الِٓحش ٱۡ َابعدهم اٱانس َاعظٓهم حدَثا

 ا ٓه َةكرٱا ةنزها جال الر ةدنس السى خَق

 الۡٱوٗ ٱۡ فيه الله جٓع لٓا الۡٱيۡ ٱه فى



 

 

 অতোঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু‘‘ الِالحس

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় 

বয়োঃপ্রাপ্ত হতে লাগলেন যে, স্বয়ং 

আল্লাহ তাাঁকে হিফাযত ও তাাঁর প্রতি 

দৃষ্টি রাখেন এবং জাহিলিয়াতের সমস্ত 

অনাচার থেকে তাাঁকে পবিত্র রাখেন। 

কেননা তাাঁকে নবুওয়াত ও রিসালাতের 

উচ্চ মর্যাদায় আসীন করা ছিল মহান 

আল্লাহর অভিপ্রায়। ফলে তিনি 

একজন নম্র, ভদ্র, চরিত্রবান, উত্তম 

বংশীয়, ধৈর্যশীল, সত্যবাদী ও 

আমানতদার ব্যক্তি হিসাবে সমাজে 

শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অশ্লীলতা 

ও অনৈতিকতা হতে সর্বদা দূরে 

থাকতেন। এ সকল উত্তম ও নৈতিক 



 

 

গুণাবলীর কারণে স্বজাতির মধ্যে তিনি 

আল-আমিন খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। 

(ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, 1ম খণ্ড, পৃ. 

62) 

[20] আল্লামা ছফিউর রহমান 

মোবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম, 

অনু খাদিজা আখতার রেজায়ী (আল-

কুরআন একাডেমী লন্ডন, 1ম 

সংস্করণ, 2003) পৃ. ৭8।  

[21] ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, 

সহীহ মুসলিম, 1ম খণ্ড, পৃ. ৭46।  

[22] এ মর্মে পবিত্র কুরআনে সূরা 

ত্বাহায় এসেছে:  ا فني ٱف فَ تن  وفَ فَٓ ا فني ٱلسَ ﴿لفههۥ ٱف

ىَ  تف ٱلثرَف ا تفحي ٱف فَ ا  فٓ نفهه ا بفيي ٱف فَ ضن  يٗ ف هفري  ٦ٱلۡي إنن تفجي فَ



 

 

ِفى  أفخي فَ رَ  ِفمه ٱلس ن لن ففإننهَهۥ َفعي قفوي
هف إنلََّ ههوفۖۡ  ٧بنٱلي

ة إنلفَ ٱلَلّه لَّف

اةءه  فٓ ف ي نفىَ لفهه ٱلۡي سي حه [٨  ،٦]طه:   ٨ٱلي  ‘‘আর 

আসমান সমূহ ও যমীনের উপর 

অবস্থিত যাবতীয় বস্তু এবং যা কিছু 

তার মাঝে ও মাটির নীচে অবস্থিত সব 

কিছুর মালিক তিনিই। তুমি উচ্চ কণ্ঠে 

যা বল তা সহ যাবতীয় গুপ্ত ও অব্যক্ত 

সবই জানেন। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত 

অন্য কোন ইলাহ নেই। তাাঁর অনেক 

উত্তম নাম রয়েছে।” [সূরা ত্বা-হা, 

আয়াত: 6-8] 

  সূরা আল-কাসাসে এসেছে:  ا ِفمه ٱف بُّكف َفعي فٗ فَ ﴿

نهونف  نِ ا َهعي ٱف فَ ههمي  هٗ دهَ ُّۡ صه هف إنلََّ  ٦٩تهرن
ة إنلفَ ههوف ٱلَلّه لَّف فَ

هن  إنلفيي فَ مه  ري حه
لفهه ٱلي فَ ةنۖۡ  رف ةخن ٱلۡي فَ لفىَ  هَ ده فني ٱلۡي يٓ حف

ههوفۖۡ لفهه ٱلي

عهونف  جف [٧٠  ،٦٩]القِص:   ٧٠تهري  



 

 

‘‘আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন 

এবং পছন্দ করেন। তাদের কোনো 

ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং 

তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি 

উর্ধে। তাদের অন্তর যা গোপন করে 

এবং যা প্রকাশ করে আপনার রব তা 

জানেন।’’ [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: 

68-৭0]  

[23] P.K Hitti, History of The Arabs, 

opcit, p ৯৭  

[24] আল্লাহ বলেন:  مي ففيفقهوله َهن مف َهنفادن َفوي فَ ﴿

ونف  هٓ عه فۡ كهنتهمي تفزي َ يف ٱلذَن كفاةءن فۡ شهرف يَ ۡ  ٧٤أف نفا ٱن عي نفزف فَ
نفا هفاتهواْ  يِ ا ففقه يدمِ قَ كهل ن أهٱَسٖ شفهن حف اْ أفنَ ٱلي وة هٓ نِ نفرهمي ففعف هفَ بهري

َنف  تفره يِ ههم ٱَا كفانهواْ َف ني لَ عف ضف فَ ن  َ ]القِص:   ٧٥للّن

٧٥  ،٧٤]  “সে দিন আল্লাহ তাদেরকে 



 

 

ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার 

সাথে শরীক মনে করতে তারা কোথায়? 

প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি 

একজন সাক্ষ্য আলাদা করব; অতোঃপর 

বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। তখন 

তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহর 

এবং তারা যা পড়ত তা তাদের কাছ 

থেকে উন্তর্হিত হয়ে যাবে।’’ [সূরা 

আল-কাসাস, আয়াত: ৭4-৭৫] 

[2৫] আল্লাহর বাণী:  ْكهوا رف فۡ أفشي َ قفالف ٱلذَن فَ ﴿

ة  لَّف فَ هۡ  ءٖ نحَي ۡ شفيي ننهنۦ ٱن ۡ دهَ نفا ٱن بفدي ا عف اةءف ٱلَلّه ٱف لفوي شف

لنكف ففعفلف 
ذفَ ءِٖۚ كف ۡ شفيي ننهنۦ ٱن ۡ دهَ نفا ٱن رَٱي لَّف حف فَ نفا  ابفاةؤه ءف

هۡ  بني هٓ غه ٱلي
فَ بفِ لي عفِفى ٱلرُّ هلن إنلََّ ٱلي ميِۚ ففهف نِهن ۡ قفبي فۡ ٱن َ ٱلذَن

[٣٥]النحل:   ٣٥  ‘‘নিশ্চয় আমি প্রত্যেক 

জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এ 



 

 

মর্মে যে, তারা আমার ইবাদত করবে 

এবং তাগুত থেকে বিরত থাকবে। 

অতোঃপর তাদের কিছু সংখ্যক 

হিদায়াতপ্রাপ্ত হলো এবং কিছু 

সংখ্যক গোমরাহ হয়ে পড়ল।’’ [সূরা 

আন-নাহল, আয়াত: 3৫] 

[26]  সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫1। 

[2৭] আল্লাহ বলেন:  ۡن فٓ كف لن نفاحف نِضي جف ٱخي فَ ﴿

فۡ  نني ٱن ؤي هٓ فۡ ٱلي [٢١٥]الِّعراء:   ٢١٥ٱتبَفعفكف ٱن  

‘‘যারা তোমার অনুসরণ করে সে সকল 

বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও।’’  [সূরা 

আশ শু‘‘আরা, আয়াত: 21৫] 

[28] ইমাম মসুলিম, প্রাগুক্ত, 1ম 

খণ্ড, কিতাবুল অযু, পৃ. 322।  



 

 

[2৯] মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, সহীহুল 

বুখারী, কিতাবুল অযু, হাদীস নং 213।  


